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চে 


পূর্বভাষ। 


রাকিগণ--নীষৎ খাম বিষেকানঙা। তদীয় কআাতৃমুখ এবং নিহাষগলী। 
কতিপর পাশ্চা চা অন্গাগত অবং শিষা-্ীর! ফী? জয়ানাহী 
এক মহিলা, এবং সিষেরিতা। াহনিরর ওল্ড চাষ ! 

ান-..ভাগতের বিভিয গণ । 

ধা-্দন ১৮৬৮ হান । 

এ বৎসর কি সুনদ্রই ছিল উপ গিয়াছে ! এই সন্ত দীনেই যে 

বাস্তবে পরিণত হইয়াছে | খরখনে মঈকীবে বেনুমেছী কুটারে, 

পর হিষালরে নৈনীভাল $ জলদোতার, আর পেটে কান্দীরে 

সজনে বেড়াবার সমর--পর্দাহেই এমন সব দর “াসিয়াছে 


ভূলিবায় নয়, এগন ঈব কথা ওনিযাছি এ মাছের 





| ছীবন ধরন! গ্রতিধাবিত হইতে ধাকি. আর ছি একবার 
সায় মেই দিবারর্শন মাধ আছে! 


তি 





স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


প্রতিবাদ করিবার ড় নাই। বিশাল প্রতিভার বিশাল €ে রর 
সমস্ত লীলার রা মনে হয়, যেন শিশুরূপী ভগবান্‌ ই 
জাগিতেছেন, আর আমরা! দাড়াইয়া তাহা দেখিয়াছি 

কিন্তু এ সমন্তের মধ্যে মনের একটা উগ্র বা কঠোর 
ছিল না। ছুঃখ আমাদের সকলেরই কাছ ঘেঁসিয়া গ্রিক 
অতীতের অনেক শোকস্থৃতি আসিয়া চলিয়! গিয়াছে. 
সে হুঃখও উর্ধে উঠিন্না এক হেমজ্যোতির মধ্যে মিশিয়া ঝা! 
সেখানে ইহা দীত্তিতে মণ্ডিত হইত, কিন্ত যার নাক কত ক 

সাধ্যায়ত্ত হইলে আমি.অতি আহলাদপু্ব্ক আমাদের রমণবৃদ্ধারে 
বর্ন করিতাম। আব এইগুলি লিপিবদ্ধ করিতে করিতে ধী 
বারামুল্লায় প্রস্ফুটিত আইরিস্‌ কুম্থ্যস্তুলি দেখিতে + ইক 
দেখিতেছি ইসলামাবাদে পপলার তরুতলে দেই শিপ খানগাকখনি 
দেখিতেছি নক্ষত্রালোকে 'হিমাচল জরপ্যানীর দৃস্তাবলি, আর দেখি 
দিল্লী এবং তাজের রাজঝ্গ্যে সৌনবধ্যরাশি। এই সকরের শুর 
কিছু লিপিবদ্ধ করিতে শ্বতীই আগ্রহ হয়, কিন্ত সে লিপি একের 
অপদার্থ হইবে, কারণ সেংষে অসম্ভব! হুতরাং বাকো” দে 
স্বতির আলোকেই তাহাদের. অক্ষয় পুণাপ্রতিষ্ঠা ঃ ফেস 
কোমলহদয়, শান্বস্থভাৰ লোক $ নানা স্থানের 
যাহাদের জীবনে, যেন মনে হয়,আমাদের 
অধিকতর আনন্দের রেশ থাকিয়া যুইত, 
সেই সঙ্গে বিদামান থাফিবে। 

মনের কোন্‌ অবস্থার নৃতন নৃতন বর্খবিস্বাস, প্রস্থত যা 


ফু + 



















পূর্ববভাষ। 
টিন হারুকিধরণ 'রযণ ধািকাল সুরিত করেন, তথিষয়ে 
টানা রয় কাররাছি। কারণ, এরূপ একজনের 
৮ নিজের কাছে সক লোককেই আক 
এ সক রক সুমিতেদ, বক্সের সহিত সহানুভূতি 
পারিতন। এফং ্াাকেও প্রত্যাখান খুয়েন নাই। বে বিনয়ের 
রিও সব্ধবিধ ভুজর খপন্ত হয যে ত্যাগ অত্যাচারীর প্রতি 
রণ ধিকার এবং উৎদীন্ভিতের প্রতি ধর্বার আতিশহ্যে আত্মবলি 
তে প্রথত প্রাক, হে প্রেম ভী উৎপীড়ন এবং মৃতযার সন্মুখাসপ্পি 
শী্াফারকেও আদীরডনসহকায়ে স্থাগত ধরে, মে সমস্তই আমর! 
শরাক্ছ করিয়াছি । ধিনি অরগ্থারে ভ্ীভগবানের চরণযুগল ধৌত 
রিয়া ছিলেন এবং স্বীয় কেশহাম বায়! আবার সুছাইয়। দিয়াছিলেন 
নেট ভাগ্যবতীয « পূ্াকার্ধোর কমর) তাগী হইয়াছি। আমাদের 
টক অনুষ্ঠামোপধোগী জধগূর মিলিয়াছ* সত্য, কিন্তু তাহার 
পা (ফোখায পাব? 
 চুরলোকগত বাগদাহ্গীণের উদ্ভানের এক বুক্ষতলে বসিয়া 
এ খে খ্রদ দেখিলাম,-পৃথিবীর ধাবতীয় যুলাবান্‌ এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধ 
দা করিতেছে? কীর্ধার গজসলিত বাতায়ন, রাজগণের 














স্বামিজীর সহিত হিমাদীয়ে। 


বিদেশীর স্বণাস্থল কিন্তু খরেশবাসী় পুজান্গাফ কিগুাকর “বোন 
আমর! তাহাকে দেখিয়াছি; এবং মনে হয, '্রচ্পক জীব 
সামান্ত কুটারে বাস এবং শ্ঙ্ষেবাহী সাধারণ পগ--.ফেবল এ 
সমস্ত দৃশুপটের মধ্যেই , এমন জীবনের প্ররত্ত লোভ! দুটা 
উঠে। ৃ্‌ 

তাহার ম্বদেশবাসিঞ্পের মধ্যে পর্চিত এবং রাজনীতি বিদৃগণ 
তাহাকে যেমন ভালবাসিতেন, মূর্থেরাও তাহাকে তেষদি ভাল, 
বাদিত। নৌকা হইতে তাকায় ক্ষণিক অনুপশ্থিততে নৌকার দাবির 
তাহার আগমন প্রতীক্ষায় নদীর দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং তিনি 
কোথাও অতিথি হইলে,গ্তখাকার চাকর বাকরের। তাহাকে সেবা 
করিবার জন্ তাহার সহকারীদের সহিন্ত প্রপ্থিহন্থিতা করিও । জান 
এই সকলের মধ্যে একটা খেলার ভাব সর্বদাই আবরণের মত জর্ভিঞ 
_থাকিত। “তাভারা যে ক্গবানের বঙ্গে খেল! করিদ্বাছে 1” এষং 
সে কথা তাহাদের মর্খে সুৃতাই উদিত হইয়াস্থিল 

ধাহারা এরূপ মুহূর্ষের ধ্ঘান্থাদ গাইয়াছেন, তাহাদের রিট 
জীবন অধিকতর মূল্যবান মধুময় বোধ হর, ধাবং দীর্ঘ হজনীতে 
তালবৃক্ষমধ্যসঞ্চারী বাযুও (েম তাহাদের করণে “মহাদেব! মহা! 
মহাদেব !” শবে ধ্বনিত করা খাকে। 


4 ারপপঞ্পিল 


প্রথম গারিচ্ছেদ | 
গঙ্জাতীরপ্থ বাড়ীখানি। 


সথাৰ-- রাতে একখানি ছোট বাড়ী। 

সমক-সছার্ড হইতে ১১ই হে পাস । 

গঙাতীর়্ঙ ধাড়ীখানির সথ্ধে স্বামিভী একজনকে বলিয়াছিলেন, 
“বীরামাভার শু বাড়ীখানি তোমার হ্র্গ বলিয়। মনে হুইবে। 
কারণ, ইন্থার আগাগোড়া সবটাই ভালবাসা-মাথা |” 

ধাগ্বিকই তাই। ভিতরে, এক অবিচ্ছির মেলা-মেশার ভাব, 
এবং বাহিকে, প্রতি জিলিসটী সমান সুন্দর,-স্তামল বিস্তৃত 
শন্পরাছি, উন্নত দাস্িকেল বৃক্ষগ্জলি, বনমধাস্থ ছোট ছোট বাদাষি 
রঙ্গের গ্রাগুলি--সবই সুন্ধর! অদূরে এক গাছের উপর ফেন 
সদাশিবেেস্আগীর্বাহ আমাদের নিকট আনিয়া দিবার জন্তই একটী 
নীলক$, কুলায নির্বাণ করিাছ্িল, সেটাও সুন্দর । সকাল বেল 
হয বাড়ীর পিছন দিকে পড়িত, কিন্তু বৈকালে আমরা সামনের 
ফিকে বসিয়া, যেন মিংহাগৌরঃবে গরীয়মী জননী জাহ্বীর মানস 
পরা! করিতে এবং দক্ষিণেশয় রর্পন করিতে পাইতাম । 

বাহাঁদের দানে অতীতের শ্বরি দাগরূক রহিয়াছে, এনন অনেকে 
বে পৈ খণং আদা স্বামিজীর আবৈরধরযাপী ভ্রমণের 





স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


কথা, এবং যাহা! বাক্যের অতীত ও সাধারণ 'হৃররীর রহিডূতি, যায! 
কেবল প্রেমান্থগত হৃদয়েরই অন্গভবগমা, পরার্থে ্বামিশীর দেই পি 
মন্খববেদনার কথাও আমরা শ্রবণ করিতাষ। আর শবরং স্বারিকী তথ 
আসিতেন এবং আসিয়া! উমামহেশ্বরের ও রাধারুফোর গজ এরা 
এবং কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন... 

কোন একটা পৌর্বাপধ্যের ভাব ন! রাখিয়া, পর পর অনেফ- 
গুলি সুস্পষ্ট অথচ আলাদা আলাদা অনথভূতির উন করাইসা 
মানবচিত্তকে যে উচ্চতর অবস্থায় পরিণত করিবার প্রথম উপকরণ 
দেওয়! হয়, তাহা! তিনি জানিতেন বলিঙ্গা মনে হয় কারণ ঙ ভাবে 
প্রথম উপকরণগুলি দিতে পারিলেই, শিক্ষার্থীর মন' আপনা 
হইতেই উহাদিগকে যথা-সম্বন্ধ সাজাইবার প্রয়াসে প্ররোচিত ভব 
তিনি ইহা জানিয়! থাকুন বা নাই থাকুন, অন্ততঃ এই শিক্ষাধিজান- 
নীতি অন্থুসারেই তিনি অন্ঞাতসারে কার্ধা করিতেন । বেশীর ভাগ, 
তিনি আজ একটী, কাল একটা-_-এইরূপ করির! ভারতীয় ধশুলিই 
আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন,-্ঠাহার বহখন ইন খেয়াল, 
হইত, যেন তদনুসারেই কোন একটাঁকে বাছিয়। লইনেন। কিন 
কেবল যে ধর্্মবিষয়ক আলোচনার উৎসই খুঝিত তাহ! নছে। কম 
ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা তির সাজ, 
জাতিবিভাগ ও লোকাচারের বহুবিধ উত্ত্ট পরিণতি ও অঙ খি 
এ সকলেরও আলোচনা হুইত। বাস্তবিক, তীর শে! 
মনে হইত, যেন ভারতমাত! শ্বয়ং শেষ এনং রে, 
হইয়া! তাহার শ্রীমুখাবলম্থনে উচ্চারিত ইইজেছছেন 

আর একটা বিষয়ে বনম্তখ্বের আর একটা গা চিনি 
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খ। 

















গঙ্গাতীরস্থ বাড়ীখানি। 


ঠিফ ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। সেটী এই যে,যাহা আমাদের 
নিট আপাতদৃষ্টিতে কঠিন বা অরুচিকর বোধ হয়, তাহাতে কদাপি 
সুবহতার আরোপ করিতে চেষ্টা না করা। ভারতসংক্রান্ত বিষয়ে, 
তিনি বরং যাহা কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে উপভোগ করা অসম্ভব 
হইবে বলিয়া বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারন্তেই খুব করিয়া 
বাড়াইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে, হয়ত তিনি 
'হবগৌরীমিলনাত্মক এক কবিতা আবৃত্বি করিতেন-_ 


কণ্,রিকা চন্দনলেপনায়ৈ, 
শর্সানভম্মাঙ্জবিলেপনায়। 
সংকুণ্ডলায়ে ফণিকুগুলায়, 

নষঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবার ॥ ১ 
মন্ধারমালাপরিশোভিতায়ৈ, 
কপালামালাপরিশোতিতায়, 
দিখান্বরায়ৈ চ দিগন্থরায়, 

নধঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥২ 
'চলংসবণৎকল্কণনূপুরাৈ, 

বিভ্রাট ফণাভান্থরনৃপুরায় । 
হেঁমাজদায়ৈ চ ফশাজদায়, 

নমঃ শিবারৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ 
'বিধোলনীলোৎপললোচনায়ৈ, 
 খু্া়পঞ্কেরহছলোচনায়। 
বিলোচনাকৈ বিষমেক্ষণায়, 
রঃ শিবায়ৈ চ নয শিবায় ॥ ৪ 


গ্রপরভক্কে সুতা শ্রয়ায়ৈ, 
ত্ৈলোক্যসংহারক-তাওবার । 
কতন্মরা্টৈ বিকৃতশ্বরায়, 

নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবার ॥ € 
চাম্পেরগৌরারশরীরকায়ৈ, 
কপুরগৌরার্ধশরীরকায়। 
ধন্রিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়, 

নমং শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ 
অস্ভোধরস্তামলকুত্তলায়ৈ, 
বিভৃতিতৃষাঙ্গজটাধরায় । 
জগজ্জনতৈ জগদেক পিত্রে, 
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭ 


সদা শিবানাং পরিভূষণারৈ, 


সদ! শিবানাং পরিভৃষণায়। 
শিবাস্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, 
নমঃ শিবাকৈ চ নষঃ শিবায় ॥ ৮ 





এবং তে রঙ রঃ পা হওয়ার আমরা এই 
সকলের রে বেশ কি এবং এন ফি সেই একর; 





পরিণামে আহ অনস্তের র কথার পর্যবসিত হট । বান্তবিক পন 
মনে হয়, আচাধ্যদেবের অক্ঠৈতবাদে সমাক্‌ বাৎপণ্ির শ্রেষ্ঠ নিদশন, 
তাহার জগণুকে এইরপে ব্যাঙ্গা করায়। সাহিত্া, প্রত্বতত্ব অথব। 
বিজ্ঞান, যে. কোন তত্বের রিচারেই তিনি প্রবুদ্ধ হউন ন! কেন,, 
সেটা যে সেই চরম অস্ভৃতিরট যেন একটা দৃষ্টান্ত দাত, তাহা তিনি 
সদাই আমারে মনে বন্ধসূল করিয়া দিতেন । তাহার চক্ষে কোন 
জিনিসই ধের, শ্রলাকার বহিভৃতি ছিল না! সর্ববিধ বন্ধদকে 
তিনি অতান্ত সবার চক্ষে দেখিতেন, এবং বাহার *শৃঙ্খলকে 
পুষ্পের আররণে নুকাইতে | চা্ছে” তাহাদিগকে তিনি য়ানক লোক 
রে জ্ঞান করিতে , কিন ইহার এবং উচ্চদরের রসশিল্পের মধো, 
152 বে ব্যহ্ষান দেখেন, তাহা কখনও স্টার দৃষ্টি 
রা না$ -এক্ষছিন আমরা কতিপয় ইউপোপীর় তজ্জলোককে 
নিমন্ত্রণ কর্িাছিলাগ। সামিজী সেফিন পারনিফ কান্োর এ 


পচা ঠা তৎপরে-_ 


। সা 


পপ্রিয়জীনির মু নী (তিগের ব্বলে আমি কবে 
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আ/* ভার" কথাবার্ঠা$' দরস উক্তিসমূহে পূর্ণ থাকিত। সেই 
ছি পরার, এক দীর্ঘ, রাজনৈতিক বিচার করিতে কনিতে 
তিনি ধলিলেন,-_ -প্গেখা হাইতেছে যে, একটী জাতিগঠনের পক্ষে 
সায়কণ প্রীতির ভ্ঞার একটা সাধারণ বিরাগেরও আবন্তকতা আছে।” 
কয়ৈকমাগ পরে তিলি বলিয়াছিলেন, “ধাহার জগতে কোন 
বিশেষ কার্য করিবার আছে, তাহার কাছে আমি কখনও উমা 
এবং মহেষ্থর ভির অন্ত দেবদেবীর কথা কহিল! । কারণ, মহেশ্বর 
এব: জগন্াতা হইতেই কন্দাবীরগণের উদ্ভব ।” তথাপি, ভক্তিই 
যে এই সময়ের প্রত্যেক আলোচনার লক্ষীভূত ছিল, তাহা! তিনি 
-হুধন জানিতে পারিতেন ন্ষন।, 'এ কৌতুহল কখনও কখনও আমার 
যনে ন উদয় হঈপ্লাছে। ভাখের উচ্ছাসে ধাহাদের মানসিক শক্তিহ্বাসের 
সম্ভাবনা আছে, ক্টাতাদের জক্ এ সম্বন্ধে তাহার আশঙ্কা থাকিলেও 
তিনি সুগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে শাত্মহার হওয়া ষেকি জিনিস, 
তাছার জানান ন। দিয়! থাফিতে পারতেন না। তাই তিনি 
আমাদের কাছে”. 
“প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী, 
প্রেখের দ্বারে আছে ক্বারী করে মোহন বাশরী, 
বাণী বলচে রে সদাই প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই, 
কারু ধেতে মান! নাই ! 
ডাকছে বানী আয় পিপাসা জর রাধে নাম গান করে|” 
. খাই দখ ক্বিত। হক গাছিতেন। 





এ 





স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


অথবা! তিনি তাহার বন্ধুরচিত ৬ গোপগোপীগণের উতর 
প্রত্যুত্তর-স্চক ভাবগম্ভীর গীতটা গাহিয়া শুনাইতেন-_ 
“পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্তামকায় | 
কাল! ব্রজের রাখাল ধরে রাধার পায় । 
বন্দ প্রাণ নন্দছুলাল নমো৷ নমে! পদপন্কজে, 
মরি মরি মরি বাকা নয়ন গোপীর মনমজে । 
পাণডবসথা সারথি রথে, বাশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে। 
যজ্ঞেশ্বর বীতভয় হুর বাদবরায়, 
প্রেমে রাধা বলে নয়ন ভেসে যায় ।” 


এইরূপ একটী দিন ( ঈই মে ) কখনই তুলিবার নহে। তরুতলে 
ব্িয়। আমর! কথাবার্তী কহিতেছিলাম, এমন সমন» সহসা ঝড় 
আসিল। আমর! নদীর তীরে পোস্তায় ও পরে বারান্দায় উঠিয়া 
গেলাম । আর এক মুহ্র্তও বিলম্ব করা চলিত না । দশ মিনিটের 
মধ্যে গঙ্গার অপর পার আর দেখা গেল ন1। চতুদ্দিক অন্ধকারাচ্ছনর 
হইল। আমরা শুধু মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্জপতন-শব গুনিতে 
পাইতেছিলাম, আর থাকিয়া থাকিয়৷ ঘোর বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। 

তথাপি বাহু প্রকৃতির 'এই সকল আলোড়নের মধ্যে আমাদের 
ছোট বারান্দাটীতে বসিয়া বসিয়া আমরা এর চেয়ে ঢের বেশী গভীর 
এক নাটক তন্ময়ভাবে দেখিতেছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র রঙমঞ্চের 
একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত একটা মৃষ্তি পাদচারণ! করিতে- 
ছিল; একটীমান্র কে সফল অভিনেতৃগণের তৃমিক! পরিগৃহীত 





সর শা প্রাপ্ত: 


* পরলোকগত নাট্যাচাধ্য শীফুত গিরিপচজ্জ ঘোষ। 
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হইয়াছিল; এবং জীবের তগবৎপ্রেমই আমাদের সমক্ষে অভিনীত 
'নাটকন্বরূপ . ছিল। অবশেষে সেই ভাব সংক্রামিত হওয়ায় 
আমাদের সেই সময়ের জন্ত এরূপ উর্জিত প্রেমের উদ্দীপন হইল 
ধে.বেগবতী শ্রোতস্বতী তাহ নির্বাপিত করিতে এবং প্রবল বা 

হাকে সংস্ষুকধ করিতে পারিত না । “একরাশি জলে কি কখনও 
প্রমের নির্বাণ হয়, ন! বস্তায় তাহাকে গ্রাস করিতে পারে ?” 
ফলে এই জড়ে প্রাণসঞ্চারক নরদেব "আমাদের নিকট বিদায় 
টার পূর্বে আমর! সকলে তীহার চরণে প্রণত হুইলাম, এবং 
তিনিও আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। 

:১৭ই মার্চ ।-_একদিন, আমাদের কুটীরবাসের প্রারস্তে, 
শ্বামিজী ধীরামাতা এবং জয়ানায়ী রমণীকে পরমারাধ্যা শ্ী্ীমাতা- 
ঠাকুরাণীর নিকট লইয়! গেলেন; তিনি স্বামিজীর নিমস্ত্রণে তাহার 
পল্লীগ্রামের বাটী হইতে কলিকাতার আসিয়াছিলেন। সেখান 
হইতে তাহারা কয়েক ঘণ্টার জন্তু একজন অভ্যাগত মহিলাকে 
সঙ্গে লইয়৷ ফিরিলেন। সেই দ্িনটী ইহার নিকট জীবনের এক 
মন্তামহোত্সবের দিন বলিয়া! স্বতিপথে আরুঢ় রহিয়াছে । ভাগীরঘীর 
যধুর প্রভাব, আচাধ্যদেবের সহিত দীর্ঘ কথোপকথন, আচার- 
নিষ্ঠগণের মধ্যে অগ্রগণ্য একজন হিচ্দুনারীকে মিষ্টবচন দ্বারা 
তাহার শিল্স্থানীরা বিদেশীয়্াগণের সহিত একত্র ভোজন করিতে 
সম্মতা করিয়া সেদিন প্রাতংকালে জয়! যে মহৎকাধ্য কৰিয়াছিল ১ 
এবং যে সকল মধুর পবিত্র বন্ধনের সেইদিন সুত্রপাত হইয়াছিল-- 
এই সকজের কোনটাই উত্ত1! অভ্যাগতার মিনি হইতে 
মুছিবার নহে । 


১১ 


স্বামিজীর সহিত হিমালরে 


২৫শে মার্চ 1্"এক সহ পরে সেই অভ্যাগাডা পূনযাজ খাছ 
গ্রমন করিলেন, এবং বুধবার পরাতে শি শনিবার লল্ধার কির. 
আসিলেন। এই সময়ে, প্রাঁতে কু্টীরে আলিয়া কাজের কারক 
ঘণ্টা তথার অতিবাহিত কর আবার বৈকালে" পৃঠারাগগ ভগায় 
আগমন করা-_ইহাই স্থামির্জীয় নেম ছিল। কিন্ত এইজপ? 
সাক্ষাতের দ্বিতীর দিন, সকাল্ে--শুক্রবার, ঈশা হিগণের জাপনোখ: 
সবের * দিন--তিনি ফিরিযার সমর আমাদের তিনজনকে, ঙ্ঙে 
করিয়! মঠে লইয়। গেলেন, এবই সেখানে ঠাকুরধরে একটা আযক্ষণ- 
ব্যাপী অনুষ্ঠানাস্তে একজন ব্রক্মচধ্যব্রতে দীক্ষিত হটে. সেই 
প্রাতঃকালটী জীবনে সর্বাপেক্ষা '্সাননমর ! পুঙ্গান্ডে আমা 
উপরের তলায় নীত হইলাষ! স্বামিজী শিবধোপীর স্টাই অর্গ, 
বিভূতি ও হাড়ের কুণল পরিধান করিয়া একখণ্টা কাল ারতীর 
বাস্ঘযন্ত্র সংযোগে ভারতীয় গীত: প্লাহিলেন | - 

তার পর সন্ধ্যার সময গঙ্গরক্ষে আমাদের নৌকার বলি নি 
আমাদের নিকট অকপটভা্কে কাহার খুরুদৌবের বিকট হইতে 
দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহতকাধয নানা সম্মেহ এবং ভাবনা- 
বিষয়ক অনেক কথা বলিলেন । : :;. হি + 

আর এক সপ্তাহ পরেই ভি রা ক, এবং 
আর বি দেখিতে পাই 

ওরা মে।-তারপর 
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ষেরীকে, তাহার গর্ভে ভগবান জনা ল 







গরঙ্গাতীরস্থ বাড়ীখানি। 





গু, ভমসাঙ্চায কিল। একটা বড় বহনোন্ুখ বলিয়। 
গ্রবীধান জতেছিল। সে সময় গ্রতি রজনীতে চন আরক্ত 
“হাসা পরিযত দৃট পট |' লোকের ধারপা--ইহা প্রজ্াগণের 
মধো অশীস্থির লুচক--এখং ইতিপূর্বেই প্লেগ, আতঙ্ক এবং দাঙ্গা 
নিঙ্গ নিক্ধ ভীষণ পয়প দেখাইঞ্চে আরস্ভ করিয়াছিল। আচার্য্যদেব 
ধামাদের হুঃজনের দিকে ফিরিয়! কহিলেন,--“মা কালীর অস্তিত্ধ 
সাদ্ধে কতকগুলি লোক বা করে। কিন্তু দেখ, আজ ম। 
প্রশ্নাগণের ঘধো আবি হইয়াছেন। তাহার! ভয়ে কুলকিনার৷ 
পাইতেছে লা, এবং মৃত্যু খিতরণ করিতে সৈনিকবৃন্দের ডাক 
পড়্িয়াছে। কে বলিতে পায়ে যে, ভগবান্‌ গুভের স্তায় অপ্তীভ- 
রগেঞ্ আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দু তাহাকে 
আতপ ৪ পুন! কছিতে লাঙ্নী হয়।” 

ঠিনি পরঙারৃত উইয়াতছন। এবং যতদুর সম্ভব, পূর্কোর স্তায় 
পূয়ার দিন ফাটিজে লাগিল । যতদূর সম্ভব, কেন না,-মহামারী 
দেখ! দিছিল এবং আধদাধারণকে সাহস দিবার জন্ত ব্যবস্থাও 





নু 5 1.1. 
তি ৪ 
/ ১০ | রিভা করিতে 
রা রদ এ? রা 1 ১, প্‌ গা 
7 / চু 
“পাস ৮ ॥ ১ বি? 
চা ঙ ] রন ০ 
81 দির রা! গেল, এবং উদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে 
% 01217. ( 0 ২ 
7 রঃ 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ | 
নৈনীতাল ও আলমোড়ায়। 


উপস্থিত £-_-ঈ্ীমৎ স্বামী বিবেকা নন, তদ'য গুরুত্রাতৃব্দ এবং শিদষাঙঞজলী। 
কতিপয় পাশ্চাত্য অভ্যাগত এব" শিষা-্ীরা দাতা, জয়! এব, 
নিবেদিত! তাহাদের অন্কতঞ্জ। 
স্থান ;-_হিমালয়। 
সময় ১১৮৯৮ বীষ্টানদের ১১ই হইজে। ২শে মে পর্ন । 
আমর! একটা বড় দল, অথধা প্রকৃতপক্ষে ছুটটা দল, বুধবার 
সন্ধ্যাকালে হাবড়া ছ্ঁসন হইচ্চে বাত! করিয়! শুক্রবার আধ 
হিমালয়ের সন্যুখে উপস্থিত ইঞ্টলাম। কয়েক শত গঞ্জ দূরে 
পর্বতরাজ যেন হঠাৎ সমতৃমি হট উর্ধে উঠিয়াছেন বলিয়া হনে 
হইতে লাগিল। 
তিনটা ঘটনা! নৈনীতালকে মধুময় করিয়া! ভূলিয়াছিল”সখেডচী- 
রাজকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া ববি জাচার্ধযদেবের 
আহ্লাদ, ছইজন বাইজীর আমারিগের বিট বালির! লই 
স্বামিজীর নিকট গমন, লী 
তাহাদিগকে সাদরে অর্ভাৎথনা। কা মাছ পাদ পুমা 
ভদ্রলোকের এই উক্তি £ প্যারিস উরিকক 5৭861 
অবতার বলি! দাবী করেন, ণ ্ি দি রি ক 
হইয়াও তাহাদের সকলের অগ্রণী 
?8 







নৈনীতাল ও আলমোড়ায়। 


আর খইরানে এই নী তালেই শ্বামিজী রাজা রামমোহন রায় 
গে আনন খা বলেন, ভাঙাতে তিনি তিনটী ব্যাপারকে এই 
চারের লিকার মূলগু ধধিক়। নির্দেশ করেন, তাহার বেদান্ত 
্রহণ। ডাহা গাদেশপ্রেম প্রচার, এবং হিনুমুদলমানকে সমভাবে 
ভাপয়াল) । এই সকল বিষয়ে রাজ! রামমোহন রায়ের উদ্দারতা ও 
দূরধর্সিতার 'যে কার্য এাণালীর সুচনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র 
তাহাই আঅবলস্থন করিয়। অগ্রসক্জ হইয়াছেন বলিয়া দাবি করিতেন । 
বপর্াকীন্র-মংকাা ঘটনাটা আমাদের নৈনী-সরোবরের শিরো- 
ভাগে গবসিত নািরহরদর্শন উপলক্ষে ঘটিয়াছিল। এই হুইটা মন্দির 
শারখাত্ীত ফাল হইতে তীর্থরূপে ক্ষুত্র রম্য “নৈনীতালে”্র পবিত্রতা 
সম্পাঁগন করিয়া আলিরাছে। এই স্কানে আমরা দুইজন বাইজীকে 
পূজায় রড দেখিলাম । পুরান্কে তাহারা আমাদের নিকট আসিল, 
এবং গদারা ভাঙ্গা ভাঙ্গ। ভাষাক্%। তাহাদের সহিত আলাপ করিতে 
লাখিলার। আগয়া তাহাদিগকে ট্ননীতাল সহরের কোন সন্ত্রস্ত 
বংশের রমণী বলিকা ভূল করিক়াছিলাম, এবং স্বামিজী তাহাদিগকে 
তাড়াতুয়। দিতে কশ্বীকার করায় উপস্থিত জনমঞ্ডলীর মনোমধ্যে যে 
এক ঝঙিক বরিরা গরিরাছিল তাহা! ডখন লক্ষ্য না করিলেও পরে 
খানিতে লারিয় খানঠীব বিশ্বিক ছইন্নাছিলাম। এবং আমার যতদুর 
নি বারস্বার করিতেন তাহ। 
চালের বাইজীদের প্রসঙ্গেই বলিয়া- 








স্বামিজীয় সহিত হিমালয়ে। 


“প্রভূ মেরা অবগুণ ফ্চ্ঠ দ ধরো 

সমদরশী হৈ নাম তুম্কারো । 

এক লোহ পুজামে ক্নহুত হৈ, 

এক রহে ব্যাধ ঘর পরো । 

পারশকে মন দ্বিধা ননী কোর, 

' ছঁহু এক কাঞ্চন "করে ॥ 

এক নদী এক নহর ব5 গিলি নী স্বায়ো। 

জব মিলে তব এক বরণ ছোয়, গযাদাম পরো ॥ 

এক মায়া এক ব্রা করত হুযগালে খগরে। | 

অজ্ঞানসে ভেদ হৈ জ্ঞানী কাছে নদ করে 
এবং তারপর, আচাধ্যদেব নিজসুখে বলিয়াছেন) যেন তীহায়ি চে 
সন্থুখ হইতে একটা পর্দা উঠিয়া গেল, এবং সখ এক বই ছুই নহে 
এই উপলব্ধি করিয়া ভিন অতপর *গার কাহাকেও বদ গেছিস 
না। [এই মন্দিরদর্শন সংক্রান্ত | ঘটনাটা পয়ে জি? অপর একরানের 









নিকট শ্রবণ করেন; বক্তা তুঁধন লমবেত আ্ীদগীযে এসির 
জদয়স্পর্শিনী ভাষায় উপরে চলা শন ভাবা খে চি 
কোমলতাপূর্ণ ছিল; উহাতে সঁকবের প্রতি বমির কিন 


ছিল এবং তিরস্কারের লা দিনা) 











রাজি হইয়া গেল। আমরা র 
বউ 
তারপরই আবার উচু) 


নৈনীতাল ও আলমোড়ায়। 


ই বান. নিদ্ছারাবহল। তু ব্যান 
বে রাবি ও পথ াদাদের আগে আগে মশাল এবং 
ল$ন ধরিয়া 'চলিয়াঙ্ছে। রতগণ বেল! ছিল, আমর] গোলাপবন, 
গরগ্ার আলে পাশে গড় সয় পা্ঠীওয়াল। একজাতীয় কানন এবং 
বত ধাড়িমের বেগ বাঁল লাল কুঁড়ি গুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়া- 
ছিলাম । কিন্তু নিশাগছে ঠ্াদের এবং হনিসাকৃল্রে 'গন্ধমাত্র 
আমাদের অবশ গাছ, এবং নৈশ নিন্তন্ধতা, ক্ষীণ নক্ষত্রালোক 
এবং শর্কতসালার ভাঁবগাস্তীহয বাক্চীত অপর কিছুই উপলব্ধি করিতে 
4 পারিবধেও আমা সাননো ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া! অবশেষে 
পাধপাঝারালে পর্কাহগাতে অপন্ধপভাবে স্থাপিত একটী ডাকবাঙ্গালায় 
পীছিলাম। শ্বামিজী কিরৎকণ পরে দলবলসচ তথার পৌছিলেন। 
টাকার বদন আনমুধাৎসূক। খবর অতিথিগণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক 
প্রতোক খটিনাটির দিকে ঠাছার পূর্ণ দৃষ্টি, আর সর্বোপরি, বাহিরের 
মপাধিক “নৈখনৃহ্-গুলির কবিকে ভরপুর- নিজ নিজ অগ্রিকুণ্ডের 
পাঙে উপবিষ্ী কুলিসংঘ গড গণের হেবারব, অনূরস্থ ধরমশালা, 
টরানিয লন্‌ সন শখ, এবং অরপ্যানীর গভীরভাবোঙ্গীপক তমিআ৷ । 
প্রাতযাখের সময় আঙাহের হে আসি! কয়েক ঘপ্টা বাক্যা- 
[পে কাটাইয় দেখা! শ্বাফিজীর পুরাতন অগ্যাস ছিল । আমাদের 
দালযোড়! পৌছিবার ছিন হইক্চে স্বামিজী এট অভ্যাস পুনরায় শুরু 
ঢরিলেন | উিখন ( এবং লঞ্চ ধষয়েই ) তিনি অতি অল্প খুধাঈভেন 
দলে চুন তিনি খে এক জতত আমাদের নিকট আলিতেন, 
থা আনার সর গস তাহার সঙ্লাসিগণের সহিত এক 
য়া দা বন বন বি 








স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


কালেভদ্রে, আমরা বৈকালেও তাহার হেখা পাট্কাম,' হা ভিন 
বেড়াইতে বাহির হইতেন, নয় ত ছানর! নিজেরাই, ঝিদি হেখালে 
দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন সেই কাণ্েন সেভিরায়ের গৃহে 
যাইয়া! তাহার সহিত দেখ! করিতাম, এব এক দিম জপতে বিতি 
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আনিয়াছিলেন। | 
আলমোড়ার এই প্রাতঃকান'ন কখোপকখনখলিতে একটা 
নৃতন এবং অননুতৃতপূর্বব ব্যাপার আপিয়া ভূটিযাছিল। উদ্ধার স্মৃতি 
কষ্টকর হইলেও শিক্ষাপ্রদ । একপক্ষে যেন এক নূর 
রকমের আশাভঙ্গ ও অবিশ্বাসের তাব, সপরগক্ষেও তেমনি বিরক্তি 
ও বলপরীক্ষার ভাব যেন দেখা ধিয়াছিল। পাঠকের প্ারণ রাখা 
উচিত যে, স্বামিজীর তদানীন্তন শিষ্গণের মধো কনিষ্ঠ ছিলেন 
একজন ইংরাজরমণী, এবং চিন্তাপ্রপালী হিসান্য এই ব্যাপানের 
গুরুত্ব কতদূর--কত প্রবল পক্ষপাতিক্র লইয়া! ৮'বান্থগগ 'ভারতকে 
বুঝিতে চাছেন, এবং তাহারা নিষ্ধ জাতি, নি'জদের নাীর্ধিকলীগ, 
এবং ইতিহাসকে কিরূপ অন্ধ গৌরবের চক্ষে দেখেন” এ বিষয়ে 
উক্ত শিস্তাকে মঠে দীক্ষিত করিবার পরদিধদ ধার্ধান্থ খাসিজীয় 
কোনই স্পষ্ট ধারণ। ছিল না। (8 দিন শ্বামিয়ী উল্লাসের সহি 
তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তুষি এখন কোন্‌ জাতিভূক। 1? উত্তর 
শুনিয়৷ স্বামিজী বিশ্মিত হইলেন, দিলেন ডিনি টংরাকের ঝাতী 
পতাকাকে কি প্রগাঢ় ভক্তি ও পু্ঠার চা গোখন। দোসিমের যে, 
একজন ভারতীয় রমণীর তাহার বার পর ইরা 
এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই কাছ! . ছাটীীরকোহুকািজ 
বিশ্ব এবং আশাভঙ্গ বাহিরে পদ পরিনাম সিটি ররর 
১৮. 





নৈনীঠাল ও আলমোড়ায়। 
প্রকট! বিপদের টানি, সার বার কিছুই (নহে, এবং উক্ত শিষ্য 


| ণ ভালা স্াসা কাদে ডীঘায দপরুক ইহা জানিতে 
নারিশেও খুনে দিবসের নাকী কু গ্াহে তাহার আস্থা ও 
দ'্ধানোর বিছুদাজ হাস হম নাই? কি ডায় আসিয়া যেন 
| ক সুদ পাঠ লঞটা বুধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল 
 “হং গাহশালের শিক্ষা ও শাসন যেমন শিক্ষার্থীর প্রায়ই অপ্রীতিকর 
য়, তেগলি এক্ষালেগ উতা রৎপরোনাত্তি কষ্টসাধ্য কইলেও, 
২ক নই গাধপূকে কাদল্পূর্ণভাবে আগর স্করা যে সর্বথা পরিহবাধ্য 
প4 রধয়ঙষ হইল | একুটী মনকে ভাক্্র শ্বাতাবিক ভারকেন্ত্র 
হা করাতে হইবে । এক চেছে আর বেশী কিছুই কর! হয় 
মাই, কখনও “কান ধারণা ঝ মত ভোজ করিয়া চাপান হয় নাউ, 
ধু একদেশিডী হইতে দুরে রাখিবার চেষ্ | হইয়াছিল মাত্র | এই 
লনষণ পরীন্চায়ে অন্েও শ্বাশিজী শিষ্যার নৃতন বিশ্বাস এবং মত 
কিরাপ দাকছিল এ বিধয়ে জালিতেও চাছেন নাই, এবং যেখানে 
(কাড়ি ও দেগ“সংক্ধিই--সে সকল ক্ষেতে শিক্ষার কোনরূপ জবরদন্ত 
প্রণালী, আর কখনও আবলদ্থিত হয় নাই । |ম্বাফিতী সমস্ত ব্যাপার- 
টার সার আদৌ উদ্জীথ ক্রেন নাই । ক্জীচার শ্রোত্রীও অতঃপর 





স্বামিজীর সহিত হিয্জাছে। 


শিষ্যার নিরপেক্ষ মত জানবার (চেষ্টা করিস হারপর জাই সিন”. 
মনোরথ হইয়া স্বামিজী বলিয়া উঠিয়াছিষেন, “বান বিকই) তোষ্কার 
যেরূপ স্বজাতিপ্রেম, উঠ ত *১৭ 1 অধিকাংশ লোকই বে স্বার্থ 
প্ররোচনায় কার্ধা কনা! থা/ক,-আমি চাই তুমি এইটুকু বৃষ 
কিন্তু তুমি ক্রমাগত ইকে উ-টাইরা দি! বলিয়া! খাক থৈ একী 
জাতিবিশেষের সকলেই দেবতা । অন্ঞতাকে এরূপে আকড়াইঈয়! 
ধরিয়! থাকা ত ছুষ্টামি 1, স্মার একটা বিষয় কর্থাৎ স্ত্রীহাতির গ্ুতি 
পাশ্চাত্যগণের মাধুনিক ধারণা সন্থন্ধে এক্ট ধা! মহ! একওগুঁ়েমির 
পরিচয় দিয়াছিলেন। আদ্র যে স্টার এবং নিংস্বাথ অব 
লোক সতাক্ষে আগ্রন্থের সহিভ গ্রহণ করে তাহার তুলনায়, এই 
উভয় স্থলে নিজ সীমা হাভাজর প্রকাশ এখন এঠ শিখার 
নিকট খুব তুচ্ছ ও কী বলিয়া মনে হয়। কিন্ধ নে 
সময়ে যেন এ সংকী্ন্তা বাস্থবিকইী গন্তধাপথের এক মছাবি” 







স্বরূপ হইয়া ছিল, এবং ভাছার নাদনে যে বাদশ 
মানবত্বের অভিনয় হষ্ুভেছিল তাহাতে ফোন কিছুর আধার 
পড়িতে দেওয়া যে |নির্বা ফিতা ভাঙা ঘর না|! করা পধাধ 


না একবার এইট বুঝিবার পন, € 


নৈনীতাল ও আলমোড়ায়। 


1 খেবের' পুজার ভাবগুধিক্ . পরবর্তী যুগের চরণ-শৃঙ্ঘখল গড়িয়! 
তি 7. 5. ] 
,. জুগায়াং 'আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন চর্চাগুলি আমাদের 
পামছিক। দাছিতিক ও ললিতফলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কার- 
, ঙ সহিত সঙ্গর্ষের আকার ধারণ করিত, অথবা তাহাতে 
'চ ভীয় এবং ইউরোপীয় ইতিহাস ও উচ্চ উচ্চ ভাবের ন্বীর্ঘ তুলন! 
“তত, এবং অনেক সময় অভি মুল্যবান প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও শুনিতে 
1ইতাম। খকাধিলীর একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন দেশবিশেষ 
২ গমাজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি উহার দোষগুলিকে 
প্রক্কান্তে এবং ভীবভাকে সসালোচনা করিতেন কিন্তু তথ! হইতে 
চ'লয়! আসিষার পর যেন সেখানকার গুণ ভিন্ন অন্ত কিছুই তাহার 
মলে নাই এইযপই বোধ হত । তিনি সর্বদাই তাহার শিষাগণকে 
গরীগ্গ করিতেন, এবং উল্লিখিত চ্চাগুলিতে যে ন্বীতি অবলম্বিত 
হইয়াছিল, গল্তবতঃ একক্রনের-্পবিনি স্ত্রীলোক আবার ইউরোপ- 
বাঁলিনী ছিলেন তাহায়--নাহদ এবং অকপটতা। পরীক্ষা করিয়া 
সইথারউদ্ে্ই উ রীকির বিশেষত্ব 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
আলমোড়ায় প্রাতঃকালীন কথোপকথন । . 


স্থান__আজমোড়া । 
সময়--১৮৯৮ হীষ্টান্দের মে এবং জুন মাস । 
প্রথম দিন সকালের চষ্চার বিষয় ছিল-_সভ্যতার হুল আদর্শ__ 
প্রতীচ্যে সত্য, প্রাচো ত্রক্ষচর্য্য । হিন্দু-বিবাহরীতিগুলিকে তিনি এট 
বলিয়৷ সমর্থন করিলেন যে, তাহার এই আদর্শের অনুসরণে 
জন্মিয়াছে, এবং সর্ববিধ সংহতিগঠনেই স্ত্রীলোকের রক্ষাবিধানের 
প্রয়োজন আছে । সমস্ত বিষয়টীর অস্বৈতবাদের সহিত কি সন্বন্ধ, 
তাহাও তিনি বিশ্লেষণপূর্বক দেখাইলেন । | 
আর একদিন সকালে তিনি এই বলিয়া! কথা আরস্ত করিলেন 
যে, যেমন জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্্র, এই চারিটী মুখ 
জাতি আছে, তেমনি চারিটী মুখ্য জাতীর কার্ধ্যও আছে-_ধর্খ- 
সন্বস্কীর় কার্ধ্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য, যাহা হিন্দুরা নিম্পন্ধ করিতেছে). 
'মরিক কার্য্য, যাহা রোমক লাত্রাজোর হস্তে ছিল; বাণিজ্য বিষয়ক 
যাহ! আব্কালকার ইংলণ্ড করিতেছে; এবং প্রজাতন্্মূলক ' 
যাহা আমেরিক! ভবিষাতে সম্পন্ন করিবে। এই স্থলে তিনি, 
আমেরিকা অতঃপর শুদ্রফাতির স্বাধীনতা এবং একযোগে 
'ূপ সমন্তাগুলি পূরণ করিবে, 'এতদ্িষরে কল্পনাসহায়ে 
"ক উজ্জল চিত্র অন্কনে প্রবৃত হলেন, এবং যিনি 
২২ 


গালগোড়ায় 'প্রাতঃকালীন কথোপকথন । 


'যেযিফধালী ছিলেন ম। এপ একজন শ্রোতার দিকে ফিরিয়া, 
' : সী জতি কির নর্বায়ভার মহিত ভত্রত্া আদিম অধিবাসিগণের 
নঙিত বঙ্দোবত্য করিতে ' গিয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্বিষরে বর্ণনা 


“হিলেস। 
, হত বা তিনি উষ্টাসপুর্বক ভারতবধের অথবা মোগলবংশের 
ইতিহাসের সার সন্কলন দিতেন | মোগলগণের গরিমা 


শ্মামিজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন 1, এই সারা! গ্রীষ্ম খতুটাতে তিনি 
প্রায়ই মধ্যে হাধা লকসা দিল্লী ও 'আাগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। 
একবার ভিনি তাজমনহলকে। “একটা জাঁণালোক স্থান, তৎপরে আর 
একটা ক্ষীণালোক স্তন, আবার সেখানে একটী সমাধি 1” এই 
বলির) বর্ণনা করেন । আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে 
নলিতে সহস! উৎসারভরে বলির] উঠিলেন, “আহা, তিনিই মোগল- 
কুলের ভৃষণন্য়ূপ ছিলেন ! ক্মমন সৌন্দধ্যান্থরাগ ও সৌনরধ্যবোধ 
(ইডিকাসে বার দেখা যায় না। নাগ নিজে একজন কলাকুশল 
ক ছিলেন! জামি তীহার ঝ্বত্তাচত্রিত একখানি পাওুলিপি 
খেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কল/লম্পদের অঙ্গবিশেষ | কি 
খাতিভা 1” এতদপেক্ষাও তিনি আকবরের প্রসঙ্গ করিতে: 
।খ্হাতরীযাদিকটে সেকেজ্জার নেই গথুজ্ দ্বারা! অনাচ্ছাদ্দিত - 
তপোরার দমাধির পাশে বসির আকবরের কথ! বলিতে 

গাবি রং রা ধন অপার হা আসিত, এবং তাহার ৎ 
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বর্ণনা করিলেন ; এবং বপিলেন যে, তত্রত্য মন্দিরগুলির দ্বারদেশের 
উপরিভাগে প্রাচীন বাঙ্গালালিপি খোদিত দেখিয়! তাহার রোমাঞ্চ 
হইয়াছিল। তাহার জনৈক শ্রোতা৷ অসত্যপরায়ণত! উক্ত জাতির 
একটা সর্বজন-পরিচিত দোষ, বলিয়া অভিযোগ করেন ১ প্রা 
জাতিগণসন্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের কিরূপ ভাসা ভাস৷ জ্ঞান, এই, উক্তি 
তাহার জলন্ত প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনাগণ যুক্তরাজ্যে-+ 
সেখানে তাহারা ব্যবসায়পটু লোক বলিয়া পরিচিত--_-তাহাদের 
অদ্ভুত বাণিজ্যসন্বন্ধীয় সাধুতার জন্ত বিখ্যাত, এমন কি, তাহাদের 
সাধুত1, পাশ্চাত্যগণ উক্ত শব্ষ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া 
থাকেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক। মুতরাং এই অভিষোগটা 
অবথা বর্ণনের লঙ্জাকর উদাহরণস্থল হইলেও এরূপ অবথাবর্ণন ত 
সচরাচর যথেষ্ট পরিমাণেই ঘটিয়া থাকে । কিন্তু শ্বামিভ্রী কোন- 
মতেই ইহার নাম গন্ধ পর্যন্ত সহ করিলেন না। তিনি উত্তেজিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন, “অসত্যপরায়ণতা ! সামাজিক কঠোরত। । 
এগুলি অত্যন্ত আপেক্ষিক শব ব্যতীত আর কি? বিশেষতঃ 
অসত্যপরায়ণতার কথা ধরিতে গেলে, যদ্দিঞ্চ মাঞুষ মানুষকে বিশ্বাস 
করিত, তাহা! হইলে বাণিজা বা সমাজ বা অন্ত সর্ববিধ 
নি একটা দিনও টি'কিতে পারিত কি? শিষ্টাচারের খাতিরে 
ীরায়ণ হইতে হয়, বলিতেছ? তাহা! হইলে, পাশ্চাত্যগণের 
যে ধারণা তাহার সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়? ইংরাজ 
য়েই যথাকথিত স্থানে, সথুখবোধ এবং যথাকথিত স্থানে 
যু থাকে ? তবুও মান্রাগত তারতমা আছে, বলিতেছ ? 

এ শুধু মাত্রাগত 1৮ 
২৪ 


র্‌ 


টু. আলমোড়ায প্রাতঃকালীন কথোপকথন । 


.; অথবা তিনি কথাপ্রসঙ্গে ন্থদূর ইটালি দেশ পর্য্যস্ত গমন 
করিতেন। ইটালি তাহার নিকট “ইউরোপের সকল দেশের মধ্যে 
শীর্বস্থানীয়, ধর্ম ও শিল্পের, একাধারে সাত্তরাজ্যসংহতি ও স্যাটুসিনির 
জ'নভূমি, এবং উচ্চভাব, সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রন্থুতি !” 

একদিন, শিবাজী ও মহারাষ্ট্র জাতিসম্বন্ধে, এবং কিরূপে শিবাজী 
সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণের ফলে রায়গড় গৃহস্বরূপে লাভ করেন, 
তৎসম্বন্ধে কথ! হইল | “এবং আজ পধ্যস্ত,* শ্বামিজী বলিলেন, 
“ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্যাসীকে ভয় করেন, পাছে তাহার গৈরিক 
বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুক্কায়িত থাকে 1” 

অনেক সময়, “আধ্যগণ কাহার! এবং তাহাদের লক্ষণ কি?” 
এই প্রশ্ন তাহার পূর্ণ মনোষে'গ আকর্ষণ করিত। তাহাদের উৎপত্তি- 
নির্ণযন এক জটিল সমস্ত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কিরধূপে 
নুইজারলগ্ডে থাকিয়াও জাতিত্বয়ের আকুতিগত সামাপ্রবুক্ত যেন 
চীনদেশে রহিয়াছেন--এইরূপ বোধ করিয়াছিলেন, তাহার গল্প 
আমাদের নিকট করিতেন। নরওয়ের কতক অংশের সন্বন্ধেও এটা 
সত্য বলিয়া তাহার ধারণা ছিল। তার পর, দেশতেদে আক তিতেদ 
সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং সেই হৃঙ্গারীদেশীর় পঙ্চিতের মর্্মম্পর্শা 
গল্প (ধিনি পতিববতই হুনদিগের জন্মভূমি” এই আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন এবং দার্জিলিংএ ধাহার সমাধি আছে )-_-এইকপ নানা 
কথা গুনিতে পাইতাম । 

এই প্রকারের প্রশ্নে শুধু শ্বামিজী কেন, ধাহাদিগকে ভারতীয় 
প্রাচীন সভ্যতার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া বিবেচন! করা যাইতে পারে, 
উ্টাহারাও সকলে কিরূপ মুগ্ধ হইভেন, আমরা এই সমগ্র শ্রন্ব 


৫ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


তিনি আমাদিগকে, বিনি বারযোবা হইয়াও বুকে 'পর়িভোধপূর্বর্ণ 
ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই ক্ঈপমী অগ্গপালীর উপাখ্যান এরূপ : 
প্রাণম্পশিনী ভাষায় বর্ণন করেস যে, রসেটী রচিত মেরী মডলীনেক্জ 
আকুল ক্রননাত্বক বিখ্যাত অর্ধ মনেটটার * কথা শ্বতঃই আদাদের 
স্বতিপথে উদ্দিত হইল £-_ 

“ওগো, আমায় ছাডিয়! গাও | দেখিতেছ না, আগার প্রিয়- 
তমের মুখকমল আমায় নিকটে আকর্ষণ করিতেছে? আজ তিনি 
ঠান্থার শ্রীচরণের অন্ত আমার চুন, আমার কেশপাশ, আমার অশ্রু 
মাগিতেছেন ? ওগো, কে বলিয়া দিবে আবার কবে, কোন্ধানে 
তাহার এ শোণিতলিপ্ত পদধুর্থল আধি দ্দালিক্ষন কবিতে পাব? 
তিনি যে আমায় ভালবাসিয়াছেন, আমায় চাহিভেছেন, আমার 
ডাকিতেছেন যাই, মামি যাই 1”, 

কিন্তু স্বদেশপ্রেমই যে প্রতাহ আালোচা বিষয় ইটত, এগড লয়ে. 
কারণ, একদিন প্রাতঃকালে ধক সর্বাপেক্ষা অধিক গুতলস্থপূ্ণ 
বিষয়ের অবতারণ হইয়াছিল। মেদিনকার দীর্ঘ আলোচনা 
বিষয় ছিল ভক্তি__প্রেমাম্পর্দে্র সহিত সেই সম্পূর্ণ তাদাত্যা, বাটা 
চৈতন্তদেবের সমলাময়িক হম্যিকারী তক্তত্বীর রা রামানন্দের দুখে 
এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইককীছে-- 
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'গবিগাতি রাগ ময়ানভঙ্গ ভেল ; 
আনুন ফাঁড়ল কাধপি না গেল। 
না লে রগ লা হাম, রমণী ) 
ছু'হ গন মনোভাৰ পেশল জানি ।” ইত্যাদি। 
সইচৈভন্চক্রিতামু ত, মধ্যলীলা, ৮ম পণরচ্ছেদ | 
সেই দিল প্রাঃফালেই তিনি পার্কের বাৰ নামক দেবতার 
পু্জকগণের কথা বলিয়াফিলেন, দেই পরার্থে আত্মবলিদানের বুগের 
কথা, যখন রীতি খাড়ুক 'আহু পালিত হইয়৷ পুরুষগণ কার্ধা করিত 
এবং তাঁঙাদিগঞে ভক্জিক চাক্ষে গেখিত ) এবং নিশ্চয়ই সেই সময়ে 
তিনি ধলিয়াছিলেন বে. অভিনাজের আকাজ্ষা! না! রাখিয়া ভাল- 
বাসিকে পারে ধলিয়াই ঠকপবরঞ্চগণের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠতা, এবং 
তাহাদের মধো ভাবী ঘহৃতকাধৌর বীজ সুস্মভাবে নিহিত থাকে, 
ইছাই ভার ধাপ । 
1 আয় একছ্িন শুর্গেযোদিযের জয় যখন উধার আলোকরঞ্রিত 
টরচুযাররাপি উষ্ভান হতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই সময় 
সিরা শিব ও উমা সঙ্ন্ধে দীর্ঘ বার্তালাপ করিতে করিতে 
আনুলিমিজেশ করিস বললন, “এ যে উদ্ধে, শ্বেতকায় তুষারমপ্ডিত 
শূর্ঘরার্জি, উচ্থাই শিব, নাগ কাহার উপর যে আলোকসম্পাত 
ছইকাছে, ক্চাহাই জগজ্জননী |” কারণ, এই সময়ে এই চিন্তাই 
কাহার খনফে বিশেধঙ্জাবে অধিকার করিয়াছিল যে, ঈশ্বরই জগৎ, 
সভিনি ছখতের ভিতরে বা ঝাঁছিরে নহেন, আর জগৎও ঈশ্বর, 
বাঁ উরের তিন! নহি তিনিই এই জগৎ এবং বাহ 
আছে ভব । 
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সারা প্রীশ্মখতুটী ধরিয়া তিনি কখনও “কখন সহামাযেক নিকট, 
অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতেন, এবং হিছুত্বানের লেই রঙগগ-ছেলে- 
ভূলান উপকথা বলিতেন, যাহাদের নির্দিষ্ট উদ্দে্ আনো আঁমাহের 
শিশুমহলে প্রচলিত গল্পগুলির মত নহে, কিন্ত অনেক বেনী, 
কেনন! প্রাচীন গ্রীকজগতের পৌরাণিক উপকথা গুলির ভয় ভাঁছার।, 
চরিত্রগঠনের সহায়ক। ইহাদের মধ্যে শুকের খল্লটা আধার 
সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধ্যকালে হন আমর! 
ইহা প্রথম শুনিয়াছিলাম তখন তৃষারপর্বতুরূলী মহাদেষ এবং 
আলমোড়ার উর দৃশ্াবলী আমাদের দৃষ্টিপথ অধিকার, করিয়াছিল । 
পরমহংসকুলাগ্রণী শুক পঞ্চদশ বৎসর ভূমিষ্ঠ হতে চাহেন নাই ) 
কারণ, তিনি জানিভেন যে, ভীহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হায় 
জননীর মৃত্যু ঘটিবে। * তখন তাহার পিতা জগন্মাতা উমার 
কপাভিক্ষা করিলেন। জগন্মাতা ক্রমাগত, গর্ভস্থ খধির সঙ্গুখ ইত 
ই মায়ার আবরণ অপমারিত করিয়া আদিভেছিলেন। ব্যামদের 
প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি এই কার্য হইতে বির়ত্তা হন, +! 
তাহার পুত্র কখনও ভূমিষ্ঠ হইবে না। খান্র মুহর্তেকের জনক উদ 
' ..*: শুকোপাখ্যানের এইপ বর্ণনার পাঠকের খটক। লাগিকে পারে 
কিন্তু আমাদের মনে কয়, সিষ্টার নিবেদিতা এখানে ইচ্াপূর্জক। রইপে। 
ঘটনাগুলিকে বর্ণন! করিয়াছেন,_হয় ইহাকে অধিকতর বাকচা্কভাবে খনি 
করিবার জন, নয়ত গুকের হৃদয়ে যে গভীর প্রেম বিদধায়ার ছিল ভাহাযট আঃ 
দিবার জন্ক ; কারণ শুক জানিতেন যে জঙ্িবামারই চিনি গিামাত দিল, 
গৃহ এবং সর্বন্থ ভগবৎপ্রেমের উদ্দেশে বিসর্জন ডি তাহাতে অঞ্কাজর 
বশে ডাহায জননীর, মৃহ্ণ। উপস্থিত হইটে।: গাধা পেহাংগ 
পড়িবায় সবয়ও পাঠক এই বিষয়টী ব্মরণ রাখিবেন 
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/ালমোড়ায কালীন কখোপকখন । 


নত হইবেন, ঝরং সি শিট হায় হইল। তিমি বোড়শ- 
ব্বীর নগ নপকায়পে রাগ্রহণ কিরেন, এখং পিতা মাত কাহাকেও 
না চিনা সোজান্িকি বরাধয চলিতে সা্মিলেন। ব্যাসও তাহার 
পশ্চার্থী হইলেন। তৎপর একটা গিরিলক্কটান্তরালে গমন করিবা- 
নাত্র গু দেহ কহ হইতে পৃথক হ্যা লীন হইর। গেল? 
কার, ছার জগাতিরিক ফোন লক! ছিধা না; আর বেমন তাহার 
পিন্। প্হা পু ! হা পুত |” ধলির। বিগীপ ক্ছরিতে করিতে অগ্রমর 
হত লাগিলেন অমনি পর্চতিশ্রেণীয় অধা হইতে ও ৩ গু প্রতিধ্বনি 
এ" দয়া তাহাকে প্রত্াত্র প্রদান রুরিল। অনন্তর শুক স্বীয় 
শখ র পুনগ্রহণ করিলেন, এ্রধং জ্ঞালবপ্রাপ্তিক নিমিত্ত পিতার নিকট 
আগমন করিলেন | ক্ষিন্ধ ক্যান ফেখিলেন যে, পুত্রকে দিবার মত 
ঠাহার কোন জ্ঞান নাই, এবং [জের তাহাকে দিবার 
ম্.ফিছু জান থাকে, এই ত্থাকে সীতাদেবীর পিতা 
জনকের নিকট প্পলেরণ করিলেন । ভিন দিন তিনি রাজতোরণের 
বহির্ষেশে বলিয়া সহিলেন, কেহ ত্তা্বার ভব লইল না, একবার 
বাধ্যানাপ করিল না, বাঁ চাহিয়া দেখিল ন.। চতুর্থ দিবস তিনি 
' সহসা হাসযায়োহে বাজসকাশে লি তথাপি তাহাতে 
 বক্ান বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল লা। 

কারে রাজার এখান মন্তিপঞ্জে বৃত প্রভাবশালী যোগীবর 
পরী মি এক (অনিশ্দা-নুন্যর নারীনপা ধারণ করিলেন--এত 










স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 
আঙনে আনিরা বসাইলেন এবং ঠাহার সি ঈদ কথা ফাছিতে 


লাগিলেন । রা শা টু রিং রি 

তথন মন্ত্রিবর জনকের দিকে কা ৮ “জন, যি. 
আপনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দ্্বেপ করেন, ভবে ব জানি: 
তিনি আপনার সম্মুখে !* | 

“সুকের জীবনী সম্বন্ধে আর কিছুই জানা নাই। ভিনিাদর্শ 
পরমহংস ছিলেন । মানবগণের মধ্যে একমাজ ভিনিই সেই অধ 
সচ্চিদানন্দসাগরের এক গওুষ জলপান করিয়া ক্কতা্থ চইয়াছিলোন । 
অধিকাংশ যোগী ইহার তরঙ্গরাজির 'তটভূমে সংধাতিজনিত অশনি- 
নির্ধোষ মাত্র শুনিয়া মানবলীলা সংবরণ ফরেন। কয়েক দন 
ইহার দর্শন লাভ করেন, এবং আরও অল্প করেক জন উ উচ্ছার আস্থা 
মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুক এই্ট' খাননপাযাধানের 
জলপান করিয়াছিলেন !” | ্ 

বাস্তবিক, শুকই শ্বামিজীর মনের মতন যোগী ছিলেন ।.. করার 
নিকট শুক সেই সর্বোচ্চ অপকোক্ষান্ুভৃতিক ারশস্থরাপ, হাহা 
তুলনায় জীবজগৎ ছেলেখেল! মাত্র ! ন্হুদিন পরে আমরা চা 
যে, শ্ীরামকষ্ণ কিশোর স্বামিজীকে "যেন আফার শুকদেব” এই 
বলিয় বর্ণনা করিয়াছিলেন । “গাহং বেম্সি গুকো] বেসি সাল 
বেত্বি ন বেত্তি বা*_গীতার প্রন্কৃত বাথ আমি: জানি, নি 
জানে, আর ব্যাস জানিলেও দ্ধার্তিি পারেন) গবদীডার গরীর 
আধ্যাত্মিক/ অর্থ এবং স্কের  আহাম্া-জোতক নি 
দুায়মান হইয়া উচ্চারণ করিতে: কগ্সিতে হায় ই 7 

ভাবের বিকাশ হটট্লাছিল__তিনিফে আনন -সমূটোর 


২. 









পারিব লা), রা ১ 

াগমোড়ার অবস্থানকালে আর একদিন শ্বাগিজী, ছিশুলতাতার 
নিরস্তন উপকূলে শ্মাধুনিক চিন্তাতরজরাফির বহ্ছুরব্যাপী পলাৰলের 
প্রুম ফলম্বরূপ বগদেশে যে সকল উদ্ারজাদয় অহাপুরুষের "আবির্ভাব 
চহযাহিল। জাহাদিখের কথা বলিয়াছিলেন । রাজ! রামমোহন রায়ের 
শথা ব্বামকা উাতপৃর্বেই নৈনীভালে+ ভার মুখে শুনিয়াছিলাম | 
এক্ষণে বগাসাগর মহাশক সত্বন্ধে চিনি সাগ্রহে বলিলেন, “উত্তর 
শাপ॥ আমার বদের এমন একজন লোক নাই, যাহার উপর 
২51৭ স্থান! পড়িয়াছে 1 এট ছই বাক্তি এবং প্রীরাদরু্ণ থে 
নইস্কাে মাত্র কয়েক কোশের ব্যবধানে জঙ্গিয়ান্ধেন, উহ মলে 
হলে) 'তমি হার পর নাই আনন্দ অন্তুভব করিতেন । 

' স্বামিকী এক্ষণে বিষ্তাসাগপ মহাশয়কে আমাধের নিকট, “বিধবা 
বা প্রবর্তনকারী বং বছবিবাহ-রোধকারী ম্কাবীর* বখিয়! উল্লেখ, 
চরিবেন। বিস্কু তৎস্থন্ধে ঠীঞার প্রিয় গল্প ছিল দেই ছিমকার 
টনাটী থে দিস শ্ষিনি ধাবস্থাপক সা হতে, তাতুশ স্থান ধিশোষে 
শঙ্েবী পরিজ পরিধান করা এধেয় কি না, এই 'বিষয়ে চিত্ত 
৭রিতে করিড়ে গৃষ্ধে কিরিলেন। এমন লঙয়ে ভিদিৎদেখিজেন যে, 
চারে সুক্ষ এবং গু গল্ভীর চালে গুঁহধমনরত এক স্কুঘকায় সোগলের 
নকট এফবাকি খরতপদে প্মালির মংবাদ ছিলি, প্যহাগহ, জাঁপনার 
' দীতে অঞ্জন রানিযাছে 1" দি সংরাছে মোগলপ্রধারর (সিডির 
টা হাল ছি ঘটনা মা) ই) দেখিয়া বংবাকথাহ দিতে 
গার বি হালাাছিগ : তধবশাৎ তাহা 


তত 











দারা ফিরির! কহিলেন, প্পাজি'! খাদ ফযেক 
াসরীরি গুডিয়া বাইতেছে বলিয়া তুই আঁমাই কামার বাপ পিতাঘরের 
ভন ছাড়ি দিতে বলিম্‌!”--এবং বিস্তাসাগর সহাশযও পশ্চাতে 
আসিতে ধসিতে দৃঢ় সঙ্কর় কক্সিবেন যে, ঘুতি চাঁদর বং চাটি ভূত! 
ফোঁনক্রমে ছাড়ী হইব লা )স্্ফলে দূরষার যাঝা। কালে একটা 
জাম! ও একজোড়া জুতা পর্যান্ত পারিলেন না। 

প্বালবিধবাগণের বিবাক্ চলিতে পায়ে কি লা?"স্মাতাহ 
কএইক্সপ সাগ্রহ প্রশ্নে বিস্তাসাগরের শীস্পাঠার্থ এক মামের জন্য 
িক্ছনগ্ননের চিতা খুব চিত্তাকর্ষক হইবাছিল। নির্ছছনবাদের পর 
'ভিনি “শাস্ত্র এরূপ পুরর্বিবাহের গ্রাতিপক্ষ নহ্ন” এই মত প্রকাশ 
করিয়া, এতদ্িধয়ে পঙ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতিপত্র সংগ্রষ্ 
করিঙেন। পরে কডিপয় দেশীয় রাজ ইচ্ছার বিপক্ষে দখার়মান 
হওয়ায় পর্ডিতগপ নিজ মিজ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন, গুতরাং 
নয়ফার খাহাছর এই আগ্দোঙনে সাহাযাদানে তনুর না হলে, 
ইছ! ধখনই আইনযপে পরিণত হইত না। স্বালিনী আরও বলিলেন, 
দার আবকাল এই দর গামাবিক ভিত্তির উপর উপকাগিত না 
হইয়া বরং এক খর্থনীতিসং্ষান্ত ব্যপার হইয়া! ধারা”. 

ধে বার্জি ফেধল নৈতিক বলে বহধিবাহকে হেয় প্রভিপহ 
করিতে হক্ষম হইয়াছিলন, তিনি যে প্রতৃত আধ্যান্মিক শঙ্তিলল্পঃ 
সম্জী জবর লাবাধটী ধরিতে পারিলাধ। এবং ঘখন 





অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাল্রোতে গ। ঢালিহ! দিয়াছিলেন, তখন “পোষাকী” 
মতবাদের উপর ভারতবাসীর কিরূপ অনাস্থা, তাহ! সম্যক উপলব্ধি 
করিয়৷ আমরা যারপর নাই বিশ্বয়াতিভূত হইয়াছিলাম। 
বাঙ্গালার শিক্ষকপর্ধ্যায়ে আর একজনের নাম স্বামিজী ইহার 
নামের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ডেভিড হেয়ার-_সেই 
বৃদ্ধ স্কটল্যাগবাসী নাস্তিক ধাহাকে, মুতার পর, কলিকাতার যাজক- 
বৃন্দ ঈশাহীজনোচিত সমাধি দানে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি 
বিশ্চিকারোগাক্রাস্ত এক পুরাতন ছাত্রের গুশ্রযা করিতে করিতে 
ৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার নি ছাত্রগণ তাহার মৃতদেহ বহন 
করিয়৷ এক সমতল ভূমিথণ্ডে সমাধিস্থ করিল, এবং উক্ত সমাধি 
তাহাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হুইল। সেই স্থানই আজ 
শিক্ষার কেন্্রস্ববূপ হুইয়া কলেজস্বোপ্নার নামে অভিহিত হইয়াছে, 
আর তীঙ্কার বিদ্যালয়ও আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীতূত, এবং 
আজিও কলিকাতার ছাত্রবুন্দ তীর্থের স্তায় তাহার সমাধিস্থান দর্শনে 
গমন করিয়! থাকে । 
এইদিন আমর! কথাবার্তার মধ্যে একটা ফাঁক পাইয়। স্থামি- 
,জীকে, ঈশাহীধন্্ তাহার নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে 
কিনা, এতছ্িষয়ে জেরা করিয়া বসিলাম। এইরূপ শঙ্কা ষেকেছ 
"সাহস করিয়৷ উত্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহ গুনিয়! তিনি হাস্য 
সংবরণ করিতে পারিলেন না) এবং আমাদিগকে খুব গৌরবের 
সহিত বলিলেন যে, তাহার পুব্লাতন স্বটল্যাওবাঁসী শিক্ষক হোষ্টি- 
সাহেবের সহিত মেশামিশিতেই তীহার ঈশাহী গ্রচারফগণের সহিত 
একমাত্র সংস্পর্শলাভ ঘটয়াছিল। এই উক্কমন্তিষ্ বৃদ্ধ অতি সামানত' 
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ব্যয়ে জীবনযাজ্া নির্বাহ করিতেন এবং মিজ গৃহকে তীহার বালক- 
গণেরই গৃহ বলিয়া! মনে করিতেন । তিনিই সর্ব প্রথমে ম্বামিজীকে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দ্িয়াছিলেন, এবং তীহার ভারত- 
প্রবাসের শেষভাগে বলিতেন, “হী, বাবা তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! 
তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর!” স্বামিজী সানন্দে বলিলেন, 
“আমি তাহার সম্পর্কে গৌরবান্বিত, কিন্ত তিনি যে আমাকে তেমন 
ঈশাহীভাবাঁপর করিয়াছিলেন, একথা তোমর! বলিতে পার কি ? 
আমার ত মনে হয় না।” প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল যে, তান মাত্র 
ছয়মাসকাল তাহার কাছে পড়িয়াছিলেন ; কারণ, তিনি কলেজে এত 
অন্ুপস্থিত ছিলেন যে, জেনারেল এসেম্র্র ( বর্তমান স্কটিশ চার্চ ) 
কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহাকে বি, এ পরাক্ষা দিতে অনুমতি দেন 
নাই; যদিও তিনি উহাতে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবেন এইরূপ ভরস। 
দিয়াছিলেন। হা 
এতদপেক্ষ। লঘুতর প্রসঙ্গেও আমর! চমতকার চমৎকার গল্প 
শুনিতাম। তাহার একটা এন্থলে উল্লিখিত হইল । আমেরিকায় এক 
নগরে শ্বামিজী এক ভাড়াটিয়া! বাড়ীতে বাস করিতেন ।, সেখানে 
তাহাকে ম্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত, এবং রম্ধনকালে এক অভিনেত্রী 
এবং এক দম্পতীর সহিত তাহার প্রায়ই দেখ! হইত। অভিনেত্রী 
প্রত্যহ একটা করিয়া! পেরু কাবাব করিয়! খাইত এবং দল্পত্তী ভূত 
নামাইয়া জীবিক| নির্বাহ করিত। স্বামিজী ত লোকটাকে তাহার 
লোক ঠকান ব্যবস! হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত ভৎপসনাসহকারে 


.বলিতেন, “তোমার এরূপ করা কখনও উচিত নহে 1” অমনি স্ত্রীটা 


পেছনে আসিয়! দীড়াইয়! সাগ্রছে বলিত, “ছা, মহাশয় | আমিও ত 
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উহাকে ঠিক এ কথাই বলিয়া! থাকি $ কারণ, উনিই যত ভূত সাঙধিয়! 
মরেন, আর টাকাকড়ি যা কিছু, তা মিসেস্‌ উইলিয়ামস্ই লইয়! 
থাকে |” | 

তিনি আমাদিগকে এক ইঞ্জিনিয়ার যুবকের গল্পও বলিয়া- 
ছিলেন। লোকটা লেখাপড়া জানিত। একদিন ভূতুড়ে কাণ্ডের 
অভিনয়কালে, স্থুলকায়া মিসেস্‌ উইলিয়ামস্‌ পর্দার আড়াল হইতে 
তাহার ক্ষীণকায়! জননীরূপে অবিভূতী হইলে, সে চীৎকার করিয়া 
বলিয়া উঠিল, “মা, মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়া কি মোটাই 
হইয়াছ !” স্বামিজী বলিলেন, “এই দৃশ্ঠ দেখিয়। আমি মন্তাহত 
হইলাম; কারণ, আমার মনে হইল যে, লোকটার মাথা একেবানে 
বিগড়াইয়াছে !” কিন্তু স্বামিজী হুটিবার পাত্র নহেন। তিনি সেই 
ইঞ্জিনিয়ার যুবককে এক রুশদেশীয় চিত্রকরের গল্প বলিলেন। 
চিত্রকর এক কৃষকের মৃত পিতার আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আদি 
হইয়াছিলেন, এবং আকৃতির পরিচয়ন্বর্ূপে এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, 
“তোমায় ত বাপু, কতবার বলিলাম যে, তার নাকের উপর একটী 
আ চিল ছিল 1” অবশেষে চিত্রকর এক সাধারণ কৃষকের চিত্র 
অঙ্কিত করিয়া ও তাহার নাসিকাদেশে এক বৃহৎ আচিল বসাইয়! 
দিয়া “ছবি প্রস্তত,' বলিয়া সংবাদ দিলেন, এবং কৃষকপুত্রকে আসিয় 
স্উহ! দেখিয়া যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। সে আসর! ক্ষণেক 
চিত্রের সম্ধুখে ধীড়াই্য়া রহিল, পরে শোক বিহ্বলচিত্তে বলিয়া! উঠিল, 
“বাবা! বাবা:| তোমার সঙ্গে শেষ দেখ! হবার পর তুমি কত বন্দলে 
গ্ছে 1”. এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনিয়ার যুবক আর ্বাফিজীর 
সহিত, বাফ্যালনপ করিত না। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু জানা 
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গিয়্াছিল যে, সে একটা| গল্পের মর্খব গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্ত 
হিন্দু সন্ন্যাসী তাহাকে রাগিয়! যাইতে দেখিয়া প্রকৃতই বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। * 

যাহা! হউক, এবস্রকার সাধারণভাবে মনোরঞ্জন করিবার নান! 
বিষয় সত্ত্বেও শ্বামিজীর মনের ভিতর এই সময় একটা বিরক্তি প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আমাদের দলের মধ্যে ধাহার! পুরাণ ছিলেন, 
তাহাদের একজনের মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইল যে, আচার্ধ্য- 
দেবের বিশ্রাম এবং শাস্তির প্রয়োজন । অনেকবার মানব জীবনের 
অশান্তি-নির্যযাতনের কথা তিনি বিল্ময়প্রকাশপূর্ববক বলিয়াছিলেন 
এবং তাহার বিশ্রাম ও শাস্তির যে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল 
তাহার ষে আরও কত নিদর্শন ছিল তাহা কে বলিবে? এবিষয়ে 
তিনি ছুই একটী কথ! বলিয়াছিলেন বটে অতি অল্প হইলেও তাহাই 
যথেষ্ট , তিনি কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার 
নির্জনবাসের নিমিত্ত বড়ই আকাঙ্্! হইয়াছে) আমি একাকী 
বনপ্রদেশে গমন করিয়! শাস্তিলাভ করিব” 

তার পর উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি মাথার উপর, বালশনী 
দীষ্থি পাইতেছে দেখিলেন এবং বলিলেন, প্মুসলমানগণ শশুক্লপক্ষীয়. 
শশীকলাকে বথেষ্ট আদরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইস, আমরাও 
নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আরম্ভ করি 1” এই বলিয়া! তিনি 
তাহার মানসকন্তাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ কন্ধিলেন, এবং কন্তাও 
বুঝিলেন যে, স্বামিজীর সহিত তাহার হন্যভাবয়প পুরাতন সন্বন্ধ 
“বিচ্ছিন্ন হইল। এক নূতন এবং গভীরতম সবে উহার স্থান 
অধিকার করিতেছিল তাহা তিনি খুণাক্ষরেও জামিতে লাক্িলেন 
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না; কেবল এইমাত্র জানিলেন যে, সেই মুহূর্তটি সম্পূর্ণ অভিনর 
এবং অপরূপ মাধুধ্যময় | 

এইরূপে সেই সংঘর্ষের অবসান হুইল, এবং উক্ত শিবা এখন 
হইতে বরাবর শ্বামিজীর সর্ববিধ মতামত, আপাতদৃষ্টিতে হাজার 
অসম্ভব বাঁ অপ্রিয় বোধ হইলেও, পরীক্ষার্থ অবাধে গ্রহণ করিতে 
প্রস্তুত হইলেন । তত্বৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া-সে অবসরমত 
হইবে। 

২৫শে মে।__তিনি যেদ্দিন যাত্রা করিলেন সেদিন বুধবার। 
শনিবারে তিনি ফিরিয়া আসিলেন ৷ পূর্বেও তিনি প্রতিদিন 
দশঘণ্টা করিয়া! অরণ্যানীর নির্জনতার মধ্যে বাস করিতেন বটে, 
কিন্তু রাত্রিকালে নিজ তাবুতে ফিরিয়! আসিলে, চারিদিক হইতে 
এত লোক সঙ্গ করিবার জন্ত সাগ্রহে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিত যে, 
ঠাহার ভাব ভঙ্গ হইর! বাইত, এবং সেই জন্তই তিনি এইরূপে 
পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন তাহার মুখমগুলে জ্যোতি কুটিয়৷ 
উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই পুরাতন, 
নগ্রপদে ভ্রমণক্ষম, এবং শীতাতপ ও অল্লাহার-সহিষু সন্যাসীই 
আছেন। প্রতীচ্যবাস তাহাকে বিরত করিতে পারে নাই। এই 
উপলব্ধি এবং অপর যাহা কিছু তিনি এই করদিনে লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই এখনকার পক্ষে বথে্ট হইয়াছিল, এবং আমরা 
সেভিয়ার সাহেবের উদ্যানে ইউকালিপ্টান্গুলির তলে এবং চা, 
গোলাপ গাছগ্খলির মধ্যে তাহার কতজ্তাপুণ শান্ত মুখী দেখি! 
আসিলাম। 

৩*শে মে হইতে হর! ভ্ধুন।--পরবর্তী সোমবার, নি ধহাদর 
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আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সেভিয়ার দম্পতীর সহিত তিনি 
এক সপ্তাহের জন্ত কোন একটা স্থান দেখিবার জন্ যাত্রা করিলেন 
এবং আমরা আলমোড়ায় থাকিয়া অধ্যয়ন, অন্কন এবং গাছপালা 

গ্রহ করিয়া উত্ভিদৃবিদ্যার চর্চ৷ করিতে লাগিলাম। সেই সপ্তাহের 
একদিন সন্ধ্যায়, আমরা! মধ্যাহু-ভোজনের পর বসিয়া কথাবার্তা 
কহিতেছিলাম। কি জানি কেন আমাদের চিন্তা “ইন্‌ মেমো- 
রিয়াম”* লইয়! ব্যাপৃত ছিল এবং আমাদের মধ্যে একজন সর্ব- 
সমক্ষে পাঠ করিলেন 2-- 

“তথাপি যতদিন শ্রবণশক্তি থাকিবে, ততদিন এই কণদ্ধয়ে 
একটা ঘণ্টা ধীরমস্থরভাবে ক্রমাগত বাজিতে থাকিবে এবং জানাইয়া 
দিবে যে, যে প্রিয়তম আত্মা মনুষ্য-শরীরে ছিল, তাহা আর 
মরজগতে নাই। আমি এখনও উহা শুনিতেছি, অবিশ্রান্থ 
শুনিতেছি, উহ! অবিরত গতাম্থর উদ্দেশে গুভেচ্ছা জানাইতেছে ) 
বলিতেছে, তোমার মঙ্গল হউক ! মঙ্গল হউক ! বিদায় ! চিরদিনের 
মত বিদায় !” 

সেইক্ষণেই সুদূর দক্ষিণে আমাদেরই একজন পরমাত্মীয় আমাদের 
এই স্ষুত্র পরিদৃশ্তামান পগন্রপ মন্দির হইতে কোন সুম্্তর জ্যোতির 
রাজ্যে প্রয়াণ করিতেছিলেন। এ সংসারের পরপারে সেই রাজ্যে 
তগবৎসান্লিধ্য স্পষ্টতর হওয়াই সম্ভবপর, এবং হয়ত সেই জন্াই 
সেথানে প্রকাশও উজ্জ্বলতর। কিন্তু আমর! এই ছুঃসংবাদ এখন 
পর্য্স্ত পাই নাই। আরও এক দিবস আমাদের অজানিত কোন 
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আলমোড়ায় প্রাতঃকালীন''কখোপকখন । 


'কিছুর মসীময়ী ছায়? আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়। রাঠিক তেমনি 
তৎপরে শুক্রবার প্রাতঃকালে আমরা বসিয়! কাজ কর্ম খ্পস্থিতি 
ছিলাম, এমন সময়ে এক “তার আসিল। তারটা একদিন দেরক্ষি- 
আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল--“কল্য রাত্রে উৎকামন্কে 
গুডউইনের দেহত্যাগ হইয়াছে ।” প্রকাশ পাইল যে, সে অঞ্চলে 
যে সান্লিপাতিকের মহামারীর শ্ত্রপাত হইতেছিল আমাদের বন্ধু 
তাহারই করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন ) এবং দেখা গেল যে, তিনি 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যস্ত শ্বামিজীর কথা কহিয়াছিলেন এৰং 
তিনি যেন পার্থে আসিয় দাড়ান, সাগ্রহচিত্তে এইরূপ আকাঙ্গ। 
করিয়াছিলেন 

৫ই জুন।-_রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামিজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়া 
আসিলেন। আমাদের ফটক এবং উঠান হইয়া তাহার রাস্ত। 
'গিয়াছিল। তিনি সেই রাস্তা ধরিয়! আসিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে 
আমরা মুহূর্তেকের জন্ত বসিয়৷ তাহার সহিত কথা কহিলাম। 
তিনি আমাদের ছুঃসংবার্দের বিষয় অবগত ছিলেন না, কিন্তু ইতি-. 
পূর্বেই স্তাহাকেও যেন এক গভীর বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল 
এবং অনতিবিলম্বেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি আমাদিগকে সেই 
মহাপুরুষের কথা ম্মরণ করাইয়! দিলেন, ধিনি গোখুর! সর্প কর্তৃক 
দ্ট হইয়া «প্রেমময়ের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে,৮ এইমাত্র 
বলিয়াছিলেন এবং বাহাকে স্বামিজী শ্রীরামরুষ্ণের পরেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক ভালবামিতেন। তিনি বলিলেন, «এইমাত্র আমি এক পত্র 
পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে পওহারী বাব নিজ দেহ দ্বারা 
তাহার বজ্ঞসমূহের প্ণানুতি প্রদান করিয়াছেন ।" তিনি হোমাস্মিতে 
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ফলস্বরূপ যে ত্যাগ, তাহারই কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্নপে প্রগাঢ় 
ভগব-প্রেমের খরতর প্রবাহ মনুষ্যগণকে ব্যক্কিত্বের সীমানা 
ছাড়াইয়া বহুদূর ভাসাইয়! লইয়! যাইলেও, আবার তাহাকে এমন এক 
স্থানে ছাড়িয়া দিয়! যায়, যেখানে সে ব্যক্তিত্বের মধুর পাশবন্ধন 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত ছটফট করে। 

সেদিন সকালের ত্যাগসন্বন্বীয় উপদেশগুলি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে 
একজনের নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হুইল এবং তিনি পুনরায় 
আসিলে, উক্ত মহিল! তাহাকে বলিলেন, “আমার ধারণা, অনাসক্ত 
হইয়া ভালবাসায় কোনরূপ ছুঃখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহ! 
স্ব়ংই সাধ্যস্বরূপ |” 

হঠাৎ গভীরভাৰ ধারণ করিয়া ম্বামিজী তাহার দিকে ফিরিয়! 
বলিতে লাগিলেন, “এই যে ত্যাগরহিত ভক্তির কথা বলিতেছ, এটা! 
কি? ইহা অত্যন্ত হানিকর 1” এবং প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে 
হইলে কিরূপ কঠোর আত্মসংবমের অভ্যাস আবশ্ঠক, কিরূপে 
স্বার্থপর উদ্দেস্তগুলির আবরণ উন্মোচন কর! চাই এবং অতি কুম্ুম- 
সুকুমার হৃদয়েরও যে, যে কোন মুহূর্তে সংসারের পাপ-কালিমার 
কলুষিত হইবার আশঙ্কা বর্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক 
ঘণ্টা বা ততোধিক কাল াড়াইয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি 
সেই ভারতবর্ষীয়৷ সন্াসিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি, মানুষ 
কখন ধর্্পথে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে, এই 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া এক খুরি ছাই উত্তরম্বরূপে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। কারণ, রিপুগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুদীর্ঘ এবং ভয়ঙ্কর, 
'এবং যে কোন মুহূর্তেই বিজেতার বিজিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে । 
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আলমোড়ায় প্রাতঃকালীন কথোপকথন। 


ত্তাহার কথা শুনিতে শুনিতে মনে হইতে লাগিল, যেন এই 
ত্যাগের পতাক। এক মহান্‌ বিজয়ের পতাকা, যেন “সনাতন ৰধু 
শ্রীভগবান্‌কে বিবাহেচ্ছু আত্মার পক্ষে দৈন্ত এবং আত্মজয়ই একমাত্র 
উপযুক্ত আভরণ, এবং জীবনটা! যেন দানযজ্ঞের এক দীর্ঘ স্থযোগ, 
আর আমাদের আমার বলিতে যদি এমন কিছু থাকে যাহার প্রার্থা 
আমর! পাই না, সেইটাই শুধু নষ্ট হইল মনে করিয়া ছুঃখ প্রকাশ 
করা উচিত।” বন্ধ সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে যখন তিনি পুনরায় এই 
ভাবের কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের মধো একজন সাহস 
ক্রয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি এইরূপে যে ভাবের 
উদ্রেক করিয়া! দিতেছেন, উহা! ইউরোপে ষে ছুঃখোপাসনাকে রোগীর 
লক্ষণ বলিয়া অত্যন্ত ঘণার চক্ষে দেখে, তাহাই কি না? 

মৃহ্র্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বামিজী উত্তর করিলেন, “আর সুখের 
পুজাটাই বুঝি ভারী উচুদরের জিনিস 1” তারপর একটু থামিয়! 
পুনরায় বলিলেন, “কিন্ত আসল কথা এই যে, আমরা হঃখেরও পুজা 
করি না, স্থখেরও পুজা করি না। এই উভয়ের মধ্য দিয়! যাহ] 
সুখদুঃখের অতীত, তাহাই লাভ কর আমাদের উদ্দেশ |” 

নই জুন।-_এই বৃহস্পতিবার প্রাতে গ্রঃকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্তা 
হইল। স্বামিজীর মনের, তাহার জন্মগত হিন্ফৃশিক্ষা্দীক্ষান্ুলভ এক 
বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি হয়ত একদিন কোন একটী ভাবে 
ভাঁবত হইয়! তাহার গুণব্যাখ্যা করিলেন, আবার পরদিনই হয়ত 
তাহাকে নির্দয়ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া একেবারে নিজ্জীব করিয়া 
ছাঁড়য়! দিতে পারিতেন। তিনি তাহার সবজাতিন্ুলভ এই বিশ্বাসের 
পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন যে, যন্দি কোন তাৰ ন্সাধ্যাত্মিক 
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দৃষ্টিতে সত্য এবং যুক্তিসহ হয়, তাহ! হইলে উহার বাস্তবসত্ত। থাকুক 
বা না থাকুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না । এইরূপ চিস্তাপ্রপালীর 
প্রথম আভাস তিনি বাল্যকালে তাহার আচাধ্যদ্দেবের নিকট প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন । কোন এক ধর্ম্মেতিহাসের প্রামাণিকতা৷ বিষয়ে 
সন্দিহান হওয়ায় শ্রীরামরুষ্জ ত্তাহাকে বলিয়াছিলেন, “কি ! তা 
হইলে তুমি কি মনে কর ন| ষে, যাহার! এরূপ সব ভাবের ধারণা 
করিতে পারিত, তাহারা নিশ্চিত সেই সব ভাবেরই ষেন মৃত্তিমান্‌ 
বিগ্রহ ছিল ?” 

সুতরাং, যেমন শ্রীঘ্টের অস্তিত্ব বিষয়ে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধেও তিনি কখনও কখনও তাহার স্বভাবন্থুলভ সাধারণ সন্দেহের 
ভাবেও কথাবার্তা বলিতেন। “ধর্ম্াচার্ধযগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও 
মহল্মদের ভাগ্যেই “শক্রমিত্র উভয়” লাভই ঘটিয়াছিল, সুতরাং 
তাহাদের জীবনের প্রতিহাসিক অংশে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। আর ' 
প্রীকষ্ণ, তিনি ত সকলের চেয়ে বেশী বাস্তবতাশৃন্ত। কবি, রাখাল, 
শক্রিশালী শাসক, যোস্কা, এবং খধি--হয়ত এই সব ভাবগুলি, 
একন্রীক্ুত হইয়া! গীতাহস্তে এক নুন্দরমৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল ।” 

কিন্ত আজ শ্রীরু্ষ সকল অবতারগণের মধ্যে আদশস্থানীয় 
বলিয়। বর্ণিত হইলেন, এবং তার পরই, ভগবান্‌ সারথিবেশে অশ্ব- 
গুলিকে সংঘত করিয়া! রণঙ্ষেত্রের চতুদ্গিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন 
এবং নিমেষে ব্যৃহসংস্থান লক্ষ্য করিয়া! লইয়া শিশ্যস্থানীয় রাজপুত্রেকে 
গীতার গভীর আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, 
এই মর্্বের এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত হইল। 

বাস্তবিকই এই শ্রীক্খতৃতে উত্ধরভারতের এক অংশ হইতে 


৪৩ 


আলমোড়ায় প্রাতঃকালীন কথোপকথন। 


'অংশীস্তরে গমনকালে আমর! এই কৃষ্ণলীলা লোকের উপর কিরূপ 
আধিপত্য বিস্তার করিয্বাছে, তাহ লক্ষ্য করিবার অনেক স্থযোগ 
পাইয়াছিলাম। রাস্তার ধারের গ্রাম গুলিতে নর্তকগণ নৃত্যকালে 
'যে সকল গান গাহিত, তাহা সব রাধাকৃফ-বিষয়ক | এতস্তিন্ন স্বামিজী 
একট! কথ! বারংবার বলিতেন ( বস্তু ইহার সম্বন্ধে আমাদের কোন 
মতামতই ছিল ন। ) যে, ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবগণ কল্পনামূলক গীতি- 
কাব্যের পরাকাষ্ঠা। প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 

তবে কি গোপীগণের সেই অপূর্ব পুরাতন কাহিনী সত্য সত্যই 
কোন পশুপালকগণের মধ্যে প্রচলিত পুজার অংশবিশেষ, যাহা! 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোন প্রথার অঙ্গীভূত হইয়া এই উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথর আলোকে ও নিজ নাট্যোচিত কোমলত! ও আনন্দটুকু 
বজায় রাখিয়৷ অব্যাহতভাবে বাচিয়া রহিয়াছে ? 

কিন্তু এই কয় দিবস যাবৎ স্বামিজী কোথাও গিল্লা একাকী বাস 

করিবার জন্ত ছটফট, করিতেছিলেন। যে স্থানে তিনি গুড উইনের 
মৃত্াসংবাদ পাইয়াছেন, উহ! তাহার নিকট অসহ্য হইয়াছিল, এবং 
পত্র আদান প্রদানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নূতন হইয়! উঠিতেছিল। 
একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহির হইতে কেবল 
ভক্তিময় বলিয়৷ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে ভিতরে পূর্ণ জ্ঞান 
ছিলেন, কিন্তু তিনি ( স্বামিজী ) নিজে বাহতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়। 
'মনে হইলেও, ভিতরে ভিতরে শক্তিতে পূর্ণ, এবং সেইজন্ত তিনি 
কখনও কখনও স্ত্রীলোকের সায় ছূ্বল হইয়া পড়িতেন। | 

একদিন তিনি কোন একজনের লেখার কয়েকটী “সদদোষ পংক্তি 
ইয়া! গেলেন এবং উহাকে একটা ক্ষুত্র কবিতারুপে ফিরাইয়া 


৪৭ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


আনিলেন । সেটী স্বামিহীনা গুডউইন্‌-জননীকে তাহার পুত্রের" 
স্মরণে স্বামিজী-প্রদত্ত চিহ্বম্বন্পপে প্রেরিত হইল। 


ভ্বাহার শান্তিলাত হউক ।% 


"হে আত্মন্, তোমার তারকা-বিকীর্ণ পথে ছুটিয়। চল। হে 
আনন্দন্বরূপ, সেই লোকে দ্রত গমন কর, যথায় চিস্তাআোত সদাই 
স্বাধীনভাবে বহিয়! থাকে, যথায় মানবের দৃষ্টি কাল ও ইন্দ্িয়গ্রাম 
দ্বার আর অবরুদ্ধ হয় না। শাশ্বত শাস্তি ও আশীর্বাদ তোমার 
উপর বধিত হউক | 

“তোমার সেবা! প্রকৃত সেবা ছিল, তোমার আত্মত্যাগধজ্ঞ পূর্ণ 
হইয়াছে । এখন অতীন্দ্রির আনন্দঘন তোমার আবাসস্বরূপ হউক, 
দেশকালের ব্যবধান যাহ। লোপ করিয়৷ দেয়, সেই মধুর স্বত, বেদীর 
উপর স্থাপিত গোলাপস্তবকের মত, জগতে তোমার স্থান পূর্ণ 
করুক। | 

“তোমার বন্ধন সকল টুটিয়াছে, পরম নিবৃত্তি লাভ করায় আর 
তোমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই 7 যাহা জন্ম ও মৃত্যুবূপে আসিয়া! থাকে, 
সেই বস্তর সহিত তুমি তাদাত্মা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি চিরকাল 
অপরকে সাহায্য করিয়াই আসিয়াছ, জগতে তোমার প্রতি কাধ্যই 
নিঃস্বার্থ ছিল,__এখন এ পথেই অগ্রসর হও, এই হ্বন্বপূর্ণ জগৎকে, 
চিরকাল প্রেমদানে সাহায্য করিতে থাক ।” 

তৎপরে আসল কবিতাটার কিছুই রহিল না বলিয়! এবং ধাহার 
লেখ! সংশোধিত হইল (উক্ত লেখিকার পংক্তিগুলি ত্রিপদী ছন্দে 





* বীরবা দী--১90819802% 1 7৪০০ পীর্যক কবিতা! 'ভষ্টুব্য | 
৪৮ 


আলমোডায় প্রাতঃকালীন কথোপকথন 


ছিল) তিনি ক্ষন হইবেন এইকূপ আশশঙ্কা করিয়া, তিনি আগ্রহ- 
সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া! কেবল ছন্দ ও মাত্র! মিলাইয়া কথ! গাথা 
অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড়, জিনিস, তাহাই 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন । কোন সহানুভূতি ব৷ মত 
তাহার চক্ষে ভাব প্রবণ বা অধধার্ধ বোধ হুইলে তিনি তাহার প্রতি, 
খুব কঠোর হইতে পারিতেন, কিন্ধু কেহ চেষ্টা করিয়া অকুতকার্ধ্য 
হঈলে, আচার্য্যদেব সর্বদা আগ্রহ এবং কোমলতার সহিত তাহার 
পক্ষ সমর্থন করিতেন । 
আর পুত্র্থারা জননীও কত আনন্দের সহিত তাহার কবিতার 
প্রাপ্তিম্বীকার করিয়াছিলেন, এবং শোকভারাক্রান্তা হইলেও সদর 
প্রবাসে পরলোকগত স্বীয় পুত্রের উপর স্বামজী যে সং প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন তজ্জন্ত তাহাকে ধন্তবাদ দিয়! পত্র লিখিয়াছিলেন। 
_১০ই জুন।-__আলমোড়া-বাসের শেষদিন অপরাহ্থে আমরা 
শ্রীরামকঞ্জের সেই প্রাণঘাতিনী পীড়ার গল্প শুনিলাম। ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত মহেন্্লাল সরকার 'আহুত হ্য়াছিলেন। তিনি আসিয়া 
রোগটাকে, গলদেশের হুষ্টক্ষত (0211021) বলিয়৷ নির্দেশ করেন 
. এবং ফিরিবার পূর্বে ইহা যে সংক্রামক রোগ, তাহা শিশ্যগণকে 
বছুবার বুঝাইয়া দেন। অর্ধ ঘণ্টা পরে প্নরেন্ত্র” ( তখন তাহার & 
নামই ছিল ) আদিলেন এবং দেখিলেন উহার একত্র হইয়া! রোগের 
বিপজ্জনকত্বের আলোচন। করিতেছেন । তিন্ন'ডাক্তার কি বলিয়া 
গিয়াছেন নিবিষ্টচিত্বে শুনিলেন এবং তৎপরে মেজের দিকে তাকা- 
ইয়৷ পায়ের গোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট পার়সের বাটিটা 
দেখিতে পাইলেন । গলদেশের খান্যবহা! নলীটীর সক্কোচবশতঃ 
৪৯ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত পায়স গলাধঃকরণ করিতে অনেকবার বার্থ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং উহা৷ তাহার মুখ হইতে বার বার বাহির হুইয়! 
পড়িয়াছিল, এবং*এ দুঃসাধ্য রোগের বীজাণুপুর্ণ শ্রেম্বা ও পু'জ 
নিশ্চয়ই তাহার সহিত ছিল। “নরেন্দ্র” বাটা উঠাইয়া লইয়া 
সর্বসমক্ষে উহ! নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রাম- 
কতার কথা আর কখনও শিষ্যগণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নাই। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
কাঠগুদামের পথে । 


১১ই জন ।-শনিবার প্রা্ে লামরা 'গালমোড় পরিত্যাগ 
করিলাম । কাঠগুদধাম পৌছিতে আমাদের আআডাই দিন লাগিয়াছিল। 
আহ! কি আপরূপ সৌন্র্যোর সধ্য দিয়া পখটুক অআতিবাচিতি 
হইয়াছিল । নিবি অরণ্যানী--গ্রান্ন প্রধান, দেশেরই সব গার্ছপাল!। 
দলে দলে বানর, আর চির-বিশ্্যকখ ভারতবধ-গ্রলভ রজনী । 

রাস্তার এক স্থ'নে এক অন্তুত রকমের পুরাণ পানচাককীর এবং 
পৃন্য কামারশালব কাছে স্বানমর্জী ধীর মাভাফে বললেন, "লোকে 
বুল, এই পার্ধতা অংশে একজাতীয় গন্ধববসদৃশ শরীরী জীবের 
বাদ। ক্মামি একটী সা ঘটনা জান, তালছে এক বাকি এইখানে 
প্রথমে শ্রী সকল মুক্তির দর্শন পান এবং তাহার বছ পরে এই 
জনক্রতিন্ন বিনয় অবগত কন ।” | 

এখন গোঁগাপের খতু উত্তীর্ণ হস! গিয়াছে, কিন্ধ পর এক 
» প্রকার ফুল ( কামিনী জুল) ুটিয়া রহিয্বাছিল, উহা! স্প্র যারেই 
বরিয়া গড়ে। ভাঁবিতীর কাব্যজগতের সহিত ইহার স্মতি ঝিশিয়ভাঙে 
কড়িত বয় বাম উহ! আমাদিগক্ষে দেখাই দিবেন (1 

_ আইন ।--রবিবার অগরারে আমরা সমল তৃষা 
একটা & জলপ্রপাতের উপরিভাগে: একস্াঁনে বিউন কি 
সেট খ্ানাযের নিফট এক আুত চংঞা। ছোটেল রঙ্গিকা বর্টে হইয়া. 


বদ 
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ছিল। সেইথানে ম্বামিজী আমাদের জন্য রুদ্র-স্ততিটার অনুবাদ 
করিলেন । 

“অসতে৷ মা সর্দগীময়, তমসে! মা জ্যোতির্ময়, মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়ঃ 
আবিরাবিষ্ এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।” 

_ *আমাদ্িগকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও আমাদিগকে তম 
হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, আমাদিগকে মুত্যু হইতে অমুতে লইয়। 
যাও. আমাদিগের নিকট আবিভূতি হও, আবিভূতি হও, আমাদিগের 
নিকট আইস। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তন্দ্ারা আমা- 
দিগকে নিত্য রক্ষা কর ।” 

“আবিরাবিষ এধি” এই অংশে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্তত; করি- 
লেন, ভীবিতে লাগিলেন, ইহার মনুবাদ এইরূপ দিবেন কি না £-_- 
“আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে আসয়। আমাদের সহিত মিলিত হও |” 
কিন্ত অবশেষে তিনি আমাদের নিকট তাহার চিন্তার কারণ 'বাক্ত 
করিয়া সক্কোচের সহিত বলিলেন, “ইহার আসল মানে এই, আমা- 
দেরই ভিতর দিয়া আমাদের নিকট আইস।” তিনি স্পষ্টই ভয় 
করিয়াছিলেন যে, এই স্বল্লাক্ষর বাক্যটা অপূর্বব গম্ভীরার্থ বলিয়। 
ইংরাজীতে ইহার ঠিক ঠিক অর্থবোধ হইবে না। কিন্তু সেদিন ' 
বৈকালে আমর! যাহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই অর্থটীই , 
পরে আমার নিজের চক্ষে খুব প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইয়াছে। 
কারণ, আমি বুঝিরাছি যে, ইহার আরও আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ 
হইবে, “হে রুত্র, তুমি কেবল তোমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত 
আছ, তুমি আমাদের নিকটও আত্মপ্রকাশ কর।” এক্ষণে আমি 
তাহার অনুবাদটাকে সমাধিকালীন অন্ুভূতিরই এক ক্ষিপ্র ও সাক্ষাৎ 
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প্রতিরূপ মাত্র বলিয়া মনে করি। উহা যেন স্কতের মধ্য হইতে 
সজীব হ্ৃংপিগুটীকে পৃথক করিয়া লইয়া তাহাকেই পুনরায় ইংরাজী 
ভাষার আবরণে প্রকাশ করিতেছে । 
বাস্তবিকই সে অপরাহুটী যেন শুধু অনুবাদের লগ্নকাল বলিয়। 
মনে হইল, এবং তিনি হিন্দুর শ্রান্ধানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর 
মন্ত্রগুলির অন্ততম ত্রিস্থপর্ণ মন্ত্রটার * কতিপয় স্থল আমাদের 
নিকট অনুবাদ করিয়া দিলেন £-_ 
আমি পরব্রহ্ষকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; বাযুসকল 
আমার অনুকূল হউক, নদী সকল অন্ককুল হউক, ওষধিসকল অনুকূল 
হউক, রাত্রি ও উষা আমাদের অনুকূল হউক, পৃথিবীর ধূলি 
আমাদের অনুকূল হউক; আমাদের দ্যৌরূপী পিত৷ অনুকূল হউন, 
বনম্পতিসকল আমাদের অন্ককৃল হউক, হৃর্ধ্য অন্থকুল হউন। গো- 
সকলও আমাদের অনুকূল ইউক | শু মধু, ও মধু, গু মধু। 
পরে সম্বামিজী খেতড়ীর নাচওয়ালীর নিকট যে শুরদাসের 
গানটা শুনিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের নিকট পুনরায় গাহিলেন £-_ 
প্রভু মের! অবগুণ চিত ন ধরে!, 
সমদশী হৈ নাম তুম্হারো । 


নক 


*ণ্মধু বাতা ধতারতে মধু ক্ষরস্তি সিদ্ধবঃ । মাধবীনঃ সন্বোষধীত | ষধুন- 
জর? মধূমৎ পার্ধিবং রজঃ। মধুদ্যোরম্্ নঃ পিত। | মধুয়ান্ক! বনম্পতির্য- 
ধুমাং তত হৃধ্যঃ। আাধবীর্গাবো। তবস্ত নঃ। গু মধু মধু মধু।” 

[... ইংক্সাজী অনুবাদের বাঙ্গল! না গিয়া একটা ব্বতন্জ অগুযাদ উপরে 
দেওয়া হঈজ। 
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এক লোহ পৃজামে রৃহত হৈ, 
এক রহে ব্যাধ ঘর পরে! । 
পারশকে মন দ্বিধা নহী হোয় 
দহ এক কাঞ্চন করো ॥ 
এক নদী এক নহুর বহত মিলি নীর ভয়ো । 
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরে ॥ 
এক মায়! এক ব্রহ্ম কহত সুরদাস ঝগরে! | 
অক্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করে! ॥ 
সম্ভবতঃ সেই দিন ( অথবা, আর কোনও দিনও হইতে পারে ) 
তিনি আমাদের নিকট কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্ব্যাসীর কথ! বলিলেন, 
যিনি তাহাকে এক পাল বানর কর্তৃক উত্যক্ত দেখিয়া, এবং তিনি 
ফিরিয়৷ পলাইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়৷ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া- 
ছিলেন, “সর্বদা জানোয়ারগুলার সম্ধুখীন হইও।” 
বড় আনন্দেই আমরা উক্ত কয়দিন পথ চলিয়াছিলাম । প্রতি 
দিনই চটিতে পৌছিলাম বলিয়৷ ছুঃখ বোধ হইত। এই সময়ে 
রেলযোগে তরাই নামক সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ভূখণ্ড অতিক্রম করিতে 
আমাদের একটা সারা বিকাল লাগিয়াছিল ; এবং স্বামিজী আমাদের 
স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি। পার্বতা পথ দিয়া 
অবতরণকালে আমরা দেখিলাম যে, সমতলবাসিগণ দলে দলে সপরি- 
বারে ও সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া, বর্ধার প্রারস্তে যে জরের প্রাহূর্তাব 
হইবে, তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত উচ্চতর পাহাড় 
অঞ্চলে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে রেলগাড়ীতে যাইতে যাইত-- 
গাছপালার ক্রমিক পরিবর্তন আমাদের নজরে পড়িতে লাগিল, 
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আর আমাদিগকে বন্ত ময়ুরের বাক অথবা এখানে সেখানে এক 
আধটা হ্থাতী ব! এক সারি উট দেখাইতে দেখাইতে স্বামিজীর কি 
আনন্দ ! তাহাদের মালিকদেরও বুঝি এগুলিকে দেখাইয়। এত 
আনন্দ হইত না। 

অনতিবিলম্বেই আমর! তালবনের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম । ৮০০৪ এবং ফণীমনসার রাজ্য আমরা পূর্ব্বদিনেই 
ছাড়াইয়। আ'সয়াছি, এবং সুদূর আচ্ছাবল না পৌছান পর্য্যস্ত 
আমর! আর দেব্দারুজাতীয় বুক্ষগুলি দেখিতে পাইব না । 


€€ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বারামুল্লার পথে । 


বাক্তিগণ £--ঞ্ীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় গুরুত্রাতৃবৃন্দ এবং শিষামগুলী। 
একদল ইউরোপীয় নরনারী, ধীরামাতা, 'জয়।', এবং নিবেদিত ঠ্াহাদের 
আঅক্যতম ৷ 

স্থান :--বেরিলী হইতে কাশ্শিরান্তঃপাতী বারামুল্লা পর্য্যন্ত 

সময় :--১৮৯৮ থুষ্টাব্ধের ১৬ই হইতে ২*শে জুন পধ্যন্ত:। 

১৪ই জুন।--পরদিন আমরা পঞ্জাব প্রবেশ করিলাম, এবং 
এই ঘটনায় স্বামিজী অতি উল্লাসিত হইলেন । এই প্রদেশের প্রতি 
তাহার একপ ঘনিই্ এবং বিশেষ প্রীতি ছিল যে, উহা! ঠিক যেন 
তাহার জন্মভূমি বলিয়! প্রতীতি হইত। ম্বামিজী বলিলেন, 
"সেখানে মেয়েরা চরকা কাটিতে কাটতে তাহার “সোহহং+, “সোহহংঃ 
ধ্বনি শুনিয়া থাকে ।” তৎপরে সহসা বিষয়াস্তর গ্রহণ করিয় 
তিনি হ্দূর অতীতে চলিয়া গেলেন এবং আমাদের নয়নসমক্ষে 
হবনগণের সিম্ধুনদ্র্তীরে অভিযান, চন্দ্রগুণ্ডুর আবির্ভাব এবং 
বৌন্ধপাত্রাজ্যের বিবৃদ্ধি, এই সকল মহান্‌ প্রতিহানিক দৃশ্তাবলী 
একে একে উদবাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীষ্মে তিনি, 
ধেমন করিয়া হউক আটক পরাস্ত গিয়া, যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর 
প্রতিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটা স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃতপদ্বয় 
হুইয্াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট গ্ান্ধার-ভাস্কর্য্যের বর্ণন 
করিলেন ( তিনি নিশ্চয়ই সেগুলিকে পূর্ব বৎসর লাহোরের 
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যাহুঘরে দেখিয়া থাকিবেন ), এবং “কলাবিদ্যাসন্বন্ধে ভারতবর্ষ 
চিরকাল যবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে,” ইউরোপীয়গণের এই অর্থ- 
হীন অন্তায় দাবী নিরাকরণ করিতে করিতে তিনি যারপরনাই 
উত্তেজিত হইয়! উঠিলেন। তৎপরে কতিপয় চির-প্রত্যাশিত নগব-_ 
কোনও কোনও বিশ্বাসী ইংরাজ শিষ্যের শৈশবের বাসভূমি লুধিয়ানা, 
যেথায় শ্বামিজীর ভারতীয় বক্তৃতার অবসান হইয়াছিল সেই লাহোর, 
এবং অন্ত'ন্ত নগর--চকিতের স্ায় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া আবার 
দৃষ্টিবহিভূ্তি হষ্টয়া গেল। আমরা অনেক গুষ্ক কষ্করময় নদীগর্ভেরও 
উপর দিয়া চলতেছিলাম, এবং শুনলাম, ছুইটী নদীর মধ্যবর্তী 
স্থানের নাম দোআব এবং সমস্ত নদীগুলি যে ভূথগ্ডের অন্তর্গত, 
তাহার নাম পঞ্জাব। গোধুলর আলোকে এই সকল পার্বত্য 
ভূখগ্ডের কোন 'একটী অতিক্রমকালে ন্বামিজী আমা'দগকে তাহার 
সেই বহুদিন পুক্ধের অপুর্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তখন 
সবেমাত্র সন্্যাসজীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তীাছার বরাবর 
এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি 
তিনি এই খটন! হইতেই পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি বলিলেন, “সন্ধ্যা হইয়াছে) আধ্্যগণ সবেমাজ সিদ্ভুনদ- 
তীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই বুগের সন্ধ্যা । দেখিলাম, 
বিশাল নদের তীরে বসিকা এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর অন্ধ- 
কার-তরঙ্গ আসিয়া তাহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি খখ্েদ 
হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তার পর আমি সহজ অবস্থ। প্রাপ্ত 
হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে 
"আমর! যে স্থুর বাবহার করিতাম, ইহা সেই সুর” . 

€৭ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


অনেক মাস পরে শ্রোতৃগণের মধ্যে একজন ন্বামিজীর মুখে 
পুনরায় এই দর্শনটার কথা শুনেন; এবং তাহার (শ্বামিজীর ) 
চিন্তা প্রণালীর ঘনিইউতর পরিচয় পাওয়ায় এই শিষার মনে হইয়া- 
ছিল যে, অপরোক্ষ অনুভূতি হিসাবে ইহার মুল্য খুব বেশী। 
অতীন্জ্িয় জগতে আধ্যাত্মিক অন্ুভূতিদকলের যে একটী পারম্পর্য্য 
থাকে, এবং ধুগ-যুগাস্তরের ব্যবধান এবং জীবনসৃত্রের মুহন্তুহু 
বিচ্ছেদ সত্বেও যে তাহার ব্যত্যন় হয় না, হয়ত এই দর্শন ম্বামিজীর 
নিকট ইহাই স্কচিত করিয়াছিল। যদ্দি তাহাই হয়, তবে কেহই 
তাহার নিকট এ বিষয়ের বিশদ বর্ণন আশ! করিতে পারেন ন|। 
কেন না, যে সকল লোক দিনরাত নিজ নিজ অতীতজীবনের কল্পনা 
লইয়াই ব্যস্ত থাকে, ম্বামিজী তাহাদ্দিগকে চিরকাল অত্যন্ত হীন- 
বুদ্ধি জ্ঞান করিতেন । কিন্তু এই দ্বিতীয়বার গল্পটা উল্লেখের সময় 
তিনি ইহার একটু আভাস এক সম্পূর্ণ নৃতন দিক্‌ হইতে দিয়া-. 
ছিলেন । 

তিনি বলিতেছিলেন, “শঙ্করাচার্যয বেদের ধ্বনিটীকে ঠিক ধরিতে, 
পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান। বলিতে কি, 
আমার চিরন্তন ধারণা” বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার কণ্ঠস্বর 
যেন আবেগময় হইয়া! আসিল এবং দৃষ্টি যেন সুদুরে স্তত্ত হইল,__ 
«আমার চিরন্তন ধারণ। এই যে, তীহারও শৈশবে আমার মত 
কোন এক অলৌকিক দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি 
ধ্ী্ূপে সেই প্রাচান তানকে ধ্বংসমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিরা- 
ছিলেন। ইহ! সত্য হউক বা! ন৷ হউক,কিন্তু তাহার সমগ্র জীবনের, 
কার্ধ্যই এ--বেদ এবং উপনিষৎসমুহের সৌনর্্যের স্পন্দন মাত্র ।” 


৫৮ 


_ বারামুল্লার পথে । 


অবশ্ত এই প্রকারের উক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে কল্পনামূলক, এবং 
আবেগে কখনও কথনও তিনি হঠাৎ যে সকল মত প্রকাশ 
করিয়া ফেলিতেন, তৎসম্বন্ধে কেহ মনে পড়াইয়া দিলে, তিনি নিজেও 
তাহা আদৌ গ্রাহ করিতে পারিতেন ন। । কিন্তু অন্টের নিকট, 
সেই মতগুলি অনেক সময় মৃল্যবান্‌ বলিয়াই বিবেচিত হইত। 

একবার স্থদূর পাশ্চাত্যে তাহার ভক্তগণের মধ্যে একজন 
উৎসাহভরে বলিয়াছিলেন, “বিবেকানন্দ যদি সর্ববিধ বন্ধনের, 
অপনোদক না হন, তবে তিনি কি আর হইলেন 1” এই দিনের 
একটী সামান্ত ঘটনাতে কথাগুলি মনে পড়িল। পঞ্জাব-প্রবেশের, 
পর কোন এক ষ্টেসনে তিনি এক মুসলমান খাবারওয়ালাকে 
ডাকিয়! তাহার হাত হইতে খাবার কিনিয়া খাইয়াছিলেন। 

রাবলপিঙ্ডি হইতে মরী পর্যন্ত আমর! টঙ্গায় যাইলাম, এবং 
কাশ্মীরযাত্রার পূর্বে তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিলাম। 
এইখানে স্বামিজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি তিনি 
প্রাচীনপস্থগণকে কোন ইউরোপীয়কে গুরুভাইরূপে ব৷ স্ত্রীশিক্ষা 
বিষয়ে প্রবর্তকরূপে গ্রহণ করাইতে আদৌ চেষ্টী করেন, তাহ! 
হইলে তাহ! বাঙ্গালা দেশে করাই ভাল। পঞ্জাবে বিদেশীয দিগের 
প্রতি অবিশ্বাদ এত প্রবল যে, তথায় এরূপ কোন কাধ্যের সফলতার 
সম্ভাবনা নাই। মধো মধ্যে এই সমস্তাটা তাহার বিশেষ মনোযোগ 
আকর্ষণ করিত, এবং তিনি কখনও কখনও বলিতেন যে, বাঙ্গালীরা 
রাজনীতিবিষয়ে ইংরাজ-প্রতিযোগী, অথচ তাহাদের মধ্যে পরস্পর 
ভালবাস! ও বিশ্বাসের একট শ্ব'ভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে ; ইহা! 
আপাতবিরু্ধ হইলেও একটা সত্য ঘটনা | 

€৯ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


১৫ই জুন।-_বুধবার অপরাহ্থে আমর! মরী পৌছিয়াছিলাম। 
১৮ই জুন আমর! কাশ্মীর যাত্রা করিলাম, সেও এক শনিবার । 

১৮ই জুন ।-_-আমাদের মধ্যে একজন পীড়িত ছিলেন, এবং 
এই প্রথম দিনটাতে আমরা! অল্পদূর মাত্র গিয়া! সীমান্তের অপর 
পারের প্রথম ডাকবাঙ্গলা ডুলাইএ বিশ্রাম করিলাম। একটা 
খুলিকীর্ণ, আতপতাপে শুষ্ক পুল পার হইয়া! যখন আমরা ইংরাজাধি- 
কৃত ভারত পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলাম, সে এক অপূর্ব ক্ষণ। এই 
সীমারেখার অর্থ ঠিক কতটুকু বা কতখানি, তাহা! আমাদের স্পষ্ট 
হৃদয়ঙ্গম হইতে অধিক দিন বিলম্ব নাই। 

আমর। এখন বিতস্তা নদীর উপত্যকার । কোহাল। হইতে 
বারামুল্ল৷ পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা আমাদের এক সরু একাবেক। গিরি- 
সন্কট দিয় যাইতে হইবে । এই নদীর উভয় পারে একদম খাড়া 
পাহাড়। এই ডুলাইএ শ্রোতোবেগ অতি ভীষণ, এবং প্রকাও 
প্রকাণ্ড জলসংঘর্ষে মস্যণ পাথর একত্র করিয়৷ এক বিরাট 
স্তপের সৃষ্টি করিয়াছে 

অপরাহ্থের অধিকাংশ আমর! ঝড়ের জন্ত ঘরের মধ্যে কাটা- 
ইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ডুলাইএ আমাদের হিন্দুধন্মীবিষয়ক 
জ্ঞানলাভের এক নূতন পরিচ্ছেদ খুলিয়া গেল। কারণ, স্বামিজী 
শান্তীরভাবে ও বিশদভাবে ইহার আধুনিক অধোগতির কথা 
আমাদিগকে বলিলেন, এবং উহাতে যে সকল কুরীতি বামাচার 
নামে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি স্বীয় চিরশত্রতার কথাও 
উল্লেথ করিলেন। 

যিনি কোন লোকের আশাভঙ্গ করিতে পারিতেন না, সেই 


ও 


বারামুল্লার পথে। 
শ্রীরামরুষ্ এই সকলকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, ইহা জিজ্ঞাস 
করায় তিনি বলিলেন, ঠাকুর বলিতেন, “হা, তা বটে, কিন্তু প্রত্যেক 
বাঁড়ীরই একটা পাইখানার ছুয়ারও ত আছে!” এই বলির! 
স্বামিঙ্গী দেখাইয়া দিলেন যে, সকল দেশেই, যে সকল সম্প্রদায়ে 
কদাচারের ভিতর দিয়! ধর্মলাভের চেষ্টা কর! হয়, তাহার। এই 
শ্রেণীভুক্ত । এই সত্যোদঘাটন ভীষণ হলেও, আমাদের পক্ষে 
অত্যাবশ্টাক ছিল, এবং ইহা ণান্তানে এই উদ্দেশ্তে বর্ণিত হইল, 
যেন কেহ একথা না বলিতে পারেন যে, স্বামির্জী তাহার স্বদেশ- 
বাসিগণের শ্রেণীবশেষের বা তাহাদের ধন্মমতের বিরুদ্ধে ষে 
সকল অতি অপ্রিয় কণা বলা যাইতে পারে, সেগুলিকে তাহার 
সরলবিশ্বাসী ভক্তগণের নিকট লুকাইয়! রাখিয়া তাহাদিগকে 
প্রতারণা করিয়াছিলেন । 
আমরা স্বামজীর সহিত পালা করিয়া টঙ্গা় যাইবার 
ব্যবস্থা করিলান, এবং এই পরবন্তী দিনটা যেন অতাঁত স্থৃতিহ্ব 
আলোচনাতেই পুণ ছিল। 
ন্তিনি ব্রহ্মবিদা। সম্বন্ধে--একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ সন্বার সাক্ষাৎকার 
সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, এবং প্রেমই ফে পাপের একমান্ত্ 
ওঁষধ, তাহাও বলিলেন। তীহ্বার একজন স্কুলের সহপাঠী ছিলেন। 
তিনি বড় হইন্লা ধনশালী হইলেন, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। 
রোগটার ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল না উহ দিন দিন 
তাহার সামর্থ এবং জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছিল, এবং চিকিৎ- 
সকগণের নৈপুণ্য ইহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাতৃত্ধ হ্ইদ্বাছিল। 
অবশেষে, "্বামিজী চিরকাল ধর্াভ্যামী” ইহা! জ্ঞাত থাকার, 


১ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


এবং মানুষ অন্ত সব উপায় বিফল হইলে ধর্মের আশ্রয় লয় 
বলিয়া, তিনি স্বামিজীকে একবার আসিতে অনুরোধ করিয়! 
লোক পাঠাইলেন। আচাধ্যদেব তথায় পৌছিলে, একটা কৌতুক- 
কর ঘটনা ঘটিল। 

“যিনি ব্রহ্গকে আপন! হইতে অন্যত্র জানেন, ব্রহ্ম তাহাকে 
পরাজয় করেন; ধিনি ক্ষত্রিরকে আপন! হইতে অন্থত্র জানেন, 
ক্ষত্রিয় তাহাকে পরাক্তয় করেন; এবং যিনি লোকমকলকে 
আপন হইতে অন্তর ভাবেন, লোকসকল তাহাকে পরাজয় করেন।” 
--এই শ্রুতিবাক্য * তাহার মনে পড়িল, এবং রোগীও ইহার 
অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়! রোগ হইতে মুক্ত হইলেন । পরে স্বামিজী 
বলিলেন, “সুতরাং যদিও আমি অনেক সময় তোমাদের মনের 
অত কথ! কহি না, বা রাগিয়া কথ! বলি, তথাপি মনে রাখিও যে 
প্রেম ভিন্ন অন্ত কিছু প্রচার করা আদৌ আমার হৃদগত ভাব নহে? 
আমরা যে পরম্পরকে ভালবাপি, শুধু এইটুকু আমাদের হাদয়ঙম 
হইলেই এই সকল গণ্ডগোল মিটিয়! যাইবে ।” 

সম্ভবতঃ সেই দিনই ( অথবা পুর্বদিনও হইতে পারে )তিনি 
প্রীমহাদেবপ্রসঙ্গে আমাদের নিকউ বলিলেন যে, শৈশবে তাহার 
জননী পুত্রের ছুষ্টামি দেখিয়। হতাশ হুইয়! বলিতেন, “এত জপ, 
এত উপবাপের ফলে শিব কিন! একটা পুণ্যাত্মার পরিবর্তে তোকে, 
ভূতকে, পাঠাইলেন 1” অবশেষে তিনি যে সত্য সত্যই শিবের 
একটী ভূত, এই ধারণ! তাহাকে পাইয়৷ বসিল। তাহার মনে 
* বঙ্গ তং পরাদাদ্যোহস্ততরাকনো বঙ্গ বেদ ক্ষ তং পরাদাদ্যোহতাকন; 
ক্ষতং বেদ লোকাণ্তং পরাদুধোহস্কত্রানে! লোকান্‌ বেদ ।*--বৃহদারণ্যক, ৪,৭,৭। 

৬২ : 


বারামুল্লার পথে। 


হুইল, যেন কোন সাজার নিমিত্ত তিনি কিছুদিনের জন্ত শিবলোক 
হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, আর তাহার জীবনের একমাত্র চেষ্টা 
হইবে তথায় ফিরিয়া যাওয়া । তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, 
তাহার প্রথম আচারমর্ধ্যাদালজ্ৰন পাঁচ বৎসর বয়সে হইয়াছিল) 
সেই সময় তিনি, খাইতে খাইতে ডান হাত এটো-মাখ! থাকিলে 
ৰা হাতে জলের গেলাস তুলিয়! লওয়া কেন অধিক পরিচ্ছন্- 
তার কাজ হইবে না, এই মর্মে তাহার মাতার সহিত এক তুমুল 
তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ঢুষ্টামি অথব! এবংবিধ অপর সব 
দুষ্টামির জন্ত জননীর অমোঘ ওঁষধ ছিল--বালককে জলের কলের 
নীচে বসাইয়া দেওয়া, এবং তাহার মন্তকে শীতল জলধার। পড়িতে 
থাকিলে “শিব ! শিব!” উচ্চারণ কর! । শ্বামিজী বলিলেন যে, এই 
উপারটা কখনও বিফল হইত না । মাতার জপ ত্বাহাকে তাহার 
নির্ধাসনের কথা মনে পড়াইয়া! দিত, এবং তিনি মনে মনে প্না, 
না, এবার আর নয়!” এই বলিয়! পুনর্বার শান্ত এবং বাধ্য হইতেন। 

মহাদেবের প্রতি কাহার বৎপরোনান্তি ভালবাস! ছিল, এবং 
একদা, তিনি ভারতের ভাবী স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যদ 
তাহার! তাহাদের নৃতন নৃতন কর্তব্যের মধ্যে শুধু মনে করিয়া 
মধ্যে মধ্যে শিব 1” “শিব 1” বলে, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে 
যথেষ্ট পুঁজ! কর হইবে। তাহার নিকট হিমালয়ের বাতাস পর্যন্ত 
সেই অনাদি অনন্ত ধ্যানের বিষয়ীভৃত মুর্তি ছারা ওতপ্রোত, যে 
ধ্যান সুখচিস্তার ছার! তগ্ন হইবার নহে; এবং তিন্বি বলিলেন 
যে, এই শ্রীন্ম খতুতেই তিনি প্রথম, সেই প্রাকৃতিক কাহিনীর 
অর্থ বুঝিলেন, যাহাতে মহাদেবের মন্তকে এবং যষতল প্রদেশে 

গত 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে | 


অবতরণের পূর্বে, শিবের জটার মধ্যে সুরধুনীর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ 
কল্লিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, তিনি বহুদিন ধরিয়। 
পর্ববতমধ্যবাহিনী নদী ও জলপ্রপাতসকল কি কথা বলে ইহা 
জানিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়া- 
ছিলেন যে, ইহা! সেই অনাদি অনন্ত হর হুর বম্‌ বম ধ্বনি! তিনি 
একদিন শিবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “ই, তিনিই মহেশ্বর, শাস্ত, 
স্থন্দর এবং মৌন! আর আমি তাহার পুজক বলিয়া শ্লাঘ্য |” 

আর একবার তাহার বক্তব্য বিষয় ছিল-_বিবাহ কিরূপে 
ঈশ্বরের সহিত জীবাআ্মার সম্বন্ধেরই আদর্শস্ববপ । তিন উৎসাহ- 
ভরে বলিলেন, “এই জন্তই, যদিও মাতার শ্নেহে কতকাংশে 
এতদপেক্ষা মহত্তর, তথাপি পৃথিবীশ্রদ্ধ লোক স্বামি-ন্্রীর প্রেমকেই 
আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকে । আর কোন প্রেমেই এরূপ মনের 
মতন করিয়া! গড়িয়া লইবার অপুব্ব শক্তি নাউ । (প্রেমাম্পদকে 
যেমনটা কল্পনা কর! যায়, সত্য সত্যই সেঠিক তেমনটাই হইয়া 
উঠে, এই প্রেমে প্রেমাস্পদকে রূপান্তরিত করিয়া! দেয়।” 

তৎপরে কথা প্রসঙ্গে জাতীয় আদর্শের কথ উঠিল, এবং স্বামিজী, 
বিদেশপ্রতাগত পাস্থ কিরূপ আনন্দের সাহত আবার শ্বদেশবাসী 
নরনারীগণকে স্বাগত করে, তাহার উল্লেখ করিলেন । মানুষ 
সার। জীবন ধরিয়া অজ্ঞাতসারে এরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আসে 
যে, সে স্বদেশবাসীর মুখে এবং আকৃতিতে ভাবের ক্ষীণতম লহরটা 
পর্য্যস্ত অনুধাবন করিতে পারে। 

পথে যাইতে যাইতে আমাদের পুনরায় একদল পাদচারী 
সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের কৃচ্ছান্ুরাগ দেখিয়। 


৬৪ 


বারামুল্লার পথে । 


স্বামিজী কঠোর তপস্তাকে “বর্বরতা” বলিয়! তীত্র সমালোচন। 
করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের এই. এক বিশেষত্ব যে, শুধু, 
ধন্মজীবনই সম্পূর্ণরূপে নিজ অবস্থাসন্বন্ধে সচেতন, এবং উহাই 
র্বাঙ্গীণ ম্ুর্িলাত করিয়াছে। এই লোকগুলি সম্ভবতঃ যতটুকু 
কষ্ট শ্বীকার করিতেন্ছিলেন, ঠিক ততটুকু কষ্টই অন্ঠান্ত দেশে 
লোকে ব্যবসায়ে ব। কারবারে, এমন কি. খেলাতে ও উন্নতিলাতকরে 
শ্বীকার করিবে। কিন্তু যাত্রিগণ তাহাদের আদর্শের নামে ধীরে 
ধীরে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে, এই দৃষ্টে 
তাহার মনে কণ্টকুর স্বৃতি-পরম্পরার উদয় হইল, এবং মানব- 
সাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্মের উৎপীড়নে অধীর হইয়া উঠিলেন। 
তৎপরে আবার ত্র ভাব যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ 
চলিয়া গেল এবং তাহার পরিবর্তে এই প্ৰর্বরতা” না থাকিলে 
ষে বিলাস আসিয়া মানুষের সমুদয় মনুষ্যত্ব অপহরণ করিত, এই 
ধারণ। ঠিক তেমনই দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত হইল । 

সেদিন রাত্রে আমর! উরীর ভাক-বাঙ্গালায় অবস্থান করা স্থির 
করিলাম, এবং গোধুলির সময় সকলে মাঠ ও বাজার বেড়াইয়া 
আসিলাম। আহা! কি সুন্দর স্থানটা ! চলিবার পথের উপরেই 
একটী ক্ষুদ্র মাটীর কেপ্লা--ঠিক ইউরোপীয় ফিউড্যাল * ছণাচের 
-এবং অব্যবহিত পরেই উক্ত আকাশতলে ক্রমোচ্চভাবে 
সাজান মাঠ এবং পাহাড়ের শ্রেণী। নদীর উপরে রাস্তার গায়েই 
বাজারখানি ) এবং আমরা যে পথ দিয়া ডাক বাঙ্গালায় ফিরিয়া 


*. [50৫91-মধ্যযুগে লোকে জমিদারদের নিকট হইতে ু্ধকালে নৈশ 
সাহাবয করিব' এই সর্তে জমি ইজাযা। লইত-তৎসন্ী়। এ 


৩৫ 
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আসিলাম, সেটা মাঠের উপর দিয়া কতকগুলি কুটার পার হইয়! 
চলিয়াছে, _কুটীরসংলগ্ন উদ্যানে বিস্তর গোলাপফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । 
আমাদের আসিবার সময় এখানে সেখানে অন্ত সকলের চেয়ে 
কিছু বেশী সাহসী এক আধটা শিশু আমাদের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতৃহলে 
মেলামেশা করিয়াছিল। 

২০শে জুন ।-_পরদিন গিরিসঙ্কটের সব চেয়ে সুন্দর অংশটীর 
মধ্য দিয়া চলিয়া এবং গির্জার আকারবিশিইই পাহাড়গুলি ও 
একটা প্রাচীন সৃর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আমর! বারামুল্লায 
পৌছিলাম। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর উপত্যক! এককালে একটী 
হুদ ছিল, এবং এই স্থানটাতে ভগবান্‌ বরাহ স্বীয় দস্তাঘাতে পর্বত 
বিদীর্ণ করিয়। দিয়! বিতস্তা নদীকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিয়া 
দেন। পুরাণাকারে আর একটা ভৌগোলিক তথ্য ইহাতে নিহিত 
অথব! ইহা ইতিহাস জন্মিবারও পূর্বেকার ইতিহাস। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 


কাশ্মীর উপত্যকা । 


ব্যক্তিগণ £--ম্বামি বিবেকানন্দ এবং একদল ইউরোপীয় নরনারী ; ধীরাষাতা, 
জয়া এবং নিবেদিত! তাহাদের অন্ততম | 

সময় £---২*শে হইতে ২২শে জুন পর্যাস্ত। 

স্থান :-বিতন্তা নদী-বারামুল্লা হইতে শ্রীনগর পধ্যন্ত 

“ভাগাবানের বোঝ! ভগবানে বয় !* অতি উল্লাসের সহিত এই 
বলিতে বলিতে শ্বামিজী আমাদের ডাকবাঙ্গলার কামরাটাতে ফিরিয়া 
আসিলেন, এবং ছাতাটা জানুদ্বয়ের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন, 
কোন সঙ্গী না লইয়৷ আসায় তাহাকে স্বয়ংই পুরুষের ত্বারা অনুষের 
সাধারণ ছোট খাট কাজগুলি সম্পাদন করিতে হইতেছিল, এবং 
তিনি ডোঙ্গা ভাড়। ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কারের জন্ত বাহির হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বাহির হুইয়াই তাহার হঠাৎ একজন লোকের 
সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি শ্বামিজীর নাম শ্রবণে সমস্ত ভার নিজের 
উপর লইয়! তাহাকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে কহিয়াছিলেন । 

সুতরাং দিনটা আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। আমরা একটা 
সামাবার হইতে কাশ্মারী চা পান করিলাম, এবং প্র দেশের মোরব্বা 
ভক্ষণ করিলাম । পরে প্রার চারিটার সময় আমরা তিন ডোঙ্কা- 
বিশিষ্ট এক ক্ষুত্র নৌ-বহুর অধিকার করিলাম এবং আর বিলম্ব ন! 
করিয়া প্রীনগরা ভিমুখে যাত্রা করিলাম । প্রথম সন্ধ্যাটাতে আমর! 
স্বামিজীর জনৈক বন্ধুর বাগানের পাশে নঙ্গর করিলাম, এবং সেখানে 

শু 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


শিশুগণের সহিত খেল! করিলাম, ফর্গেটংমি-নট ফুল তুলিলাম, 
এবং সবে ফসল-কাটা ক্ষেতগুলিতে একদল কৃষক কোনও সময়ো চিত 
আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে গান করিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। 
ত্বামিজী প্রায় এগারটার সময় অন্ধকারে নিজ নৌকায় ফিরিবার 
পথে আমাদের কাছ দিয়া যাইতে যাইতে, গ্রাম্য লোকদের মধ্যে 
মুদ্রা প্রচলনের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের ঘোর তর্কের শেষাংশটা 
শুনিতে পাইয়াছিলেন। 

পরদিন আমর! তুষারমণ্ডিত পর্বতরাজি দ্বারা! পরিবেষ্টিত এক 
মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হুইলাম। ইহাই কাশ্মীর উপত্যকা 
নামে পরিচিত ; কিন্তু হয়ত শ্রীনগর উপত্যকা বলিলে ইহার ঠিক 
ঠিক পরিচয় দেওয়! হয়। ইসলামাবাদ নগরের নিজের একটী 
উপত্যকা! ছিল, সেটা নদীর আরও উপরিভাগে, এবং তথায় পৌছিতে 
আমাদিগকে পর্ধতগুলির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হুইয়া- 
ছিল। উপরে স্থনীল গগন, আর যে জলপথে আমর! যাইতেছিলাম, 
তাহ! ত নীল হইবেই। কখনও কখনও আমাদের রাস্তায় হুরিদ্বর্ 
পত্র-সমন্থিত মৃণালের বড় বড় দল, তাহার মাঝে মাঝে হু একটা 
কোকনদ, এবং উভয় তীরে ক্ষেতের পর ক্ষেত,_আসিবার সমর 
ভাহাদের মধ্যে কতকগুলতে কষকগণ ফসল কাটিতেছে, দেখিলাম । 
সমস্ত দৃশ্তগীতে নীল হরিৎ এবং শ্বেতের অপরূপ নির্দোষ সমন্বয়ে কি 
এমন একটা খোল্তাই হইয়াছিল যে, ক্ষণকালের জন্ত ইছার সৌন্দর্যা 
সম্যক্রূপে উপভোগ করিতে যাইয়া দয় একর'প করুণ-রসে আঙ্টুত 
হইল। 

সেই প্রথম গ্রাতঃকালটাতে ক্ষেতের উপর দিয়! লক্বা: এক চোট 


৬৮ 


ফাশ্দীর উপত্যকা । 


ভ্রমণের পর আমরা এক বিস্তৃতি গোচারণ-তৃমির যধ্যস্থলে অবস্থিত 
একটা বিপুল চেন্নার গাছের নিকট উপস্থিত হইলাম । সত্য সত্যই 
দেখাইতেছিল যেন এই গাছের ভিতরকার অবস্কাশটীতে প্রবাদোক্ত 
বিশটা গরু স্থান পাইতে পারে ! ম্বামিজী, কিরূপে ইহাকে এক 
সাধু-নিবামের উপযোগী করিয়া লওয়! যাইতে পারে, এই স্থাপত্য- 
বিষরক আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বাস্তবিকই এই সজীব বৃক্ষটীর 
€কোটরে একটা ক্ষুদ্র কুটার নির্দিতি হইতে পারিত ১ তৎপরে তিনি 
ধ্যানের কথা বলিতে লাগিলেন ; ফলে দীড়াইল এই যে, ভবিষ্যতে 
চেন্নার গাছ দেখিলেই এ কথার স্থতি উহ্থাকে পবিভ্রতার মণ্ডিত 
করিয়৷ দিবে ! | 

তাহার সহিত আমর! নিকটস্থ গোলাবাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। 
তথায় দেখিলাম, তরুতলে বসিয়া এক পরম সুশ্রী বর্ধীরসী রমণী । 
তাহার মস্তকে কান্মীরী স্ত্রী-হ্ুলভ লাল টুপী এবং শ্বেত অবগুঠন। 
তিনি বসিয়া পশম হুইতে সুতা কাটিতেছিলেন, এবং তাহার চারি 
পাশে তাহার ছুই পুত্রবধূ এবং তাহাদের ছেলেপিলের! তাহাকে 
সাহায্য করিতেছেন। স্বামিজী পূর্ব্ব শরৎ খতুতে আর একবার এই 
গোলাবাড়ীতে আসিয়াছিলেন, এবং তদবধি এই স্ত্রীলোকটার স্বধর্ধে 
আস্থা এবং গৌরব-বোধের কথ! অনেকবার বলিয়াছিলেন। সেবার 
তিনি জঞ্ খাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং উক্তা স্ত্রীও তৎক্ষণাৎ উহ 
তাহাকে দিয়াছিলেন। তৎপরে বিদার লইবার পূর্বে তিনি তাহাকে 
ধীর্ভাবে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “বা, আপনি কোন্‌ ধর্্মাবলঙ্বিনী ?” 
গৌরব এবং জয়োল্লসিত উচ্চ কণ্ঠে বৃদ্ধ! উত্তর দিয়া ছিলেন, “ঈশ্বরকে 
ধন্তবাঘ | প্রুয় কপার জামি মুসলমানী 1” এক্ষণে এই মুসলমান 


শক 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


পরিবার সকলে মিলিয়। শ্বামিজীকে পুরাতন বন্ধুরূপে অভ্যর্থনা করি- 
লেন এবং তিনি ষে বন্ধুগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তীহাদের 
প্রতিও সর্ববিধ সৌজন্ত প্রকাশে রত হইলেন। শ্রীনগর পৌছিতে 
সুই তিন দিন লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধ্যাকালে আহারের পূর্বে 
ক্ষেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে একজন (তিনি কালীঘাট দর্শন 
করিয়াছিলেন) আচার্য্যদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, সেখান- 
কার ভক্তির অতিরিক্ত উচ্ছাস তাহার বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল,এবং 
বলিয়৷ উঠিলেন, “প্রতিমার সম্মুখে তাহার! ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয় 
কেন?" ম্বামিপী একট! তিলের ক্ষেতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়।, (তাহার মতে ইংলগ্ডের 0111 নামক শস্তের উহ! হইতেই 
উৎপত্তি) তিল আধ্যগণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ, এই 
কথ! বলিতেছিলেন ! কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল 
ফুলটাকে ফেলিয়া দিলেন, পরে স্থিরভাবে দীড়াইয়! প্রশান্ত গম্ভীরদ্বরে 
বলিলেন, “এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া, আর সেই 
গ্রতিমার সন্ুথে সাটাঙ্গ হওয়!, এ ছুইই সমান নহে কি ?” 

আচার্ধ্যদেব আমাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, 
গ্রীষ্মাবসানের পূর্বেই তিনি আমাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে 
লইয়! গিয়া ধ্যান শিক্ষা! দিবেন । আমাদের চিঠিপত্র বনু দিন 
ধরিয়৷ জমিতেছিল; সেগুলি আনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এক্ষণে 
শ্রীনগর যাইতে হইবে, এবং অবকাশটা কিরূপে কাটাইতে হুইবে, এ 
বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল । নির্ধারিত হুইল যে, আমরা প্রথমে দেশটা 
দেখিব, এবং তৎপরে নির্জনবাস করিব। . 

শ্রীনগরের প্রথম রজনীতে আমর। কতিপয় বাঙ্গালী রাজকর্ম- 


কাশ্শীর উপত্যকা । 


চারীর গৃহে ভোজন করিয়াছিলাম, এবং নানা কথার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য 
অভ্যাগতগণের মধ্যে একজন মত প্রকাশ করিলেন যে, প্রত্যেক 
জাতির ইতিহাস কতকগুলি আদর্শের উদাহরণ ৬বং বিকাশন্বরূপ, 
এবং উক্ত জাতির সকল লোকেরই সেইগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরি 

উচিত। আমর! এই দেখিয়া! কৌতুক অনুভব করিলাম যে/উপস্থিত 
হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। চক্ষে ইহা 
ত স্পষ্টই একটা বন্ধন, এবং মানবমন কখনই চিরকাল ইহার অধীন 
হইয়! থাকিতে পারে না । উক্ত মতের বঙ্ধনাত্মক অংশের প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহার! সমগ্র ভাবটার প্রতিই অবিচার করিলেন 
বলিয়া মনে হুইল | অবশেষে ম্বামিজী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, তোমরা 
বোধ হয় স্বীকার করিবে যে, মানবপ্রকৃতির ক্ষেত্রে বদি কোন 
চূড়ান্ত শ্রেণীভাগস্থত্র থাকে ত উহা! আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 
বা ভৌগলিক নহে। প্রণালী হিসাবে এই ভাবগত সাদুষ্টগ্রহণকে 
একদেশবপ্তিতামূলক সাদৃগ্ঠগ্রহণ অপেক্ষা চিরস্থায়ী কর! যায়। 
এবং তৎপরে তিনি আমাদের সকলেরই পরিচিত ছুই জনের কথার 
উল্লেখ করিলেন; তম্মধো একজনকে, তিনি জীবনে বত ঈশাহী 
দেখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আদরশস্থানীয় বলিয়। বরাবর মনে 
করিতেন অথচ তিনি একজন বঙ্গরমণী, এবং আর একজনের 
জন্মভূমি পাশ্চাত্যে কিন্ত তিনি বলিতেন যে এ ব্যক্তি তাহার 
( স্বামির্জীর ) অপেক্ষাও ভাল হিম্ু। সব দিক্‌ ভাবিয়া দেখিলে, এ 
অবস্থার ইহাই সর্বাপেক্ষা বাঞ্চনীয় ছিল না! কি যে, উভয়েই 
প্রত্যেকে পরস্পরের দেশে জন্মিয়া নিজ নিজ আহশের বথাসস্ভব 
প্রসার বিধান করেন ? 

৭১ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


শ্রীনগর-বাস। 


স্থান £_ স্ত্রীমগর। 
সময় ১১৮৮ খ ্টাব্দে ২২শে জুন হইতে ১৫ই জুলাই পর্যাস্ত। 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী পূর্বের ন্যায় আমাদের নিকট 
দীর্ঘকাল কথাবার্তা কহিতেন,_-কখনও কাশ্ীর যে সকল বিভিন্ন 
ধন্মযুগের মধ্য দিয়! চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, কখনও বা 
বৌদ্ধধর্মের নীতি, কখনও বা শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়ত 
বা কনিষবের সময়ে শ্রীনগরের অবস্থা এই সকল বিষয়ের কথোপকথন 
চলিত। ৃ 
একদিন তিনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে 
কথ! কহিতে কহিতে হঠাৎ বলিলেন, “আসল কথা এই যে, বৌদ্ধ- 
ধর অশোকের সময়ে এমন একটা মহদনুষ্টানে উদ্যোগী হইয়াছিল, 
যাহার অন্ত জগৎ সবে মাত্র আজ কালই উপযুক্ত হুইয়াছে 1” তিনি 
সর্বধন্ম-সমন্বয়ের কথা কহিতেছিলেন। কিরূপে অশোকের ধর্মবিষয়ক 
একচ্ছত্রিত্ব বার বার ঈশাহী এবং মুসলমান ধর্মের তরঙ্গের পর তরজ 
ছারা চূর্ণাক্কৃত হইয়াছিল, কিরূপে আবার এতছুভয়ের প্রত্যেকেই 
মানবজাতির ধর্মববুদ্ধির উপর একচেটিয়! অধিকার দাবি করিত, এবং 
 আবশেষে কিরূপে এই মহাসমন্র় আজ স্বল্নকালমধ্যেই সম্ভবপর 
হইবে বলিয়া অন্রমিত হইতেছে--এই সকল বিষয়ের অবতারণা 


শী । 


শ্রীনগর-বাস। 


করিয়া তিনি এক মহদভূত চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত 
করিলেন ।' | 

আর একবার মধা-এসিয়োস্তব দিখ্বিজযী* বীর জেঙ্গিজ অথবা 
চেঙ্গিজ খা সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়! ব রগ 
লেন, “লোকে তাহাকে একজন নীচ, পরপীড়ফ বলি করে, 
তোমরা গুনিয় থাক, কিন্তু তাহা সত্য নর্ভর৫ এই মহামনাগণ 
কখনও কেবলই ধনলোলুপ বা নীচ হন না! তিনি একরকম অথগড- 
ভাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার জগৎকে 
তিনি এক করিতে চাছিতেছিলেন। নেপোলিয়নও সেই ছণীচে 
গড়া লোক ছিলেন ; এবং সেকেন্দরও এই শ্রেণীর আর একজন । 
মাত্র এই তিন জন--অথব! হয়ত একই জীবাত্ম৷ তিনটা পৃথক্‌ 
,দিখ্বিজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল!” এবং তৎপরে, বে একমাত্র 
অবতার-মাত্মা শী শক্কিদ্বার! পূর্ণ হইয়! জীবের ব্রদ্ধৈক্য সংস্থাপনের 
নিমিত্ত বারংবার ধর্মজগতে আবিহ্ৃত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া 
তিনি বিশ্বাস করিতেন, তীহ্বারই সম্বন্ধে তিনি বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন। 

এই সময়ে *প্রবৃদ্ধ-ভারত* মান্দ্রাজ হইতে নবপ্রতিষ্টিত মায়াবতী 
আশ্রমে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমরা! সকলে প্রায়ই ইহার কথা 
ভাবিতাম। 

শ্বামিজী এই কাগজখানিকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তৎপ্রদত্ত 
সুন্দর নামটাই তাহার পরিচয় । তীহার নিজের কয়েকখানি যুখ- 
পত্র থাকে, এইজন্ত তিনি সদাই উৎনুক ছিলেন। বর্তমান ভারতে 
শিক্ষাবিষ্তারকল্পে মাসিক পত্রের কি মূল্য, তাহা ভিনি সম্যক্রূপে 


ও 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে তাহার গুরু- 
দেবের উপদেশাবলী, বক্তৃতা এবং লোকহিতকর কার্যের স্ায় 
এই উপায় দ্বারাও প্রচার করা আবশ্তক। সুতরাং দিনের পর 
দনশ্ভিল্সি, যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের লোকহিতকর কার্য্যগুলির ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে কী করিতেন, তাহার কাগজগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও 
ঠিক সেইরূপই ক্কিতেন। প্রতিদিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের 
নব সম্পাদকত্বে আশু-প্রকাশোন্দুখ প্রথম সংখ্যাথানির উদ্দেস্তে কথা 
পাড়িতেন; এবং একদিন বৈকালে, আমর! সকলে বসিয়া আছি, 
এমন সময়ে তিনি একখণ্ড কাগজ আমাদের নিকট আনিলেন, 
এবং বলিলেন যে, তিনি একখানি পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু উহা একপ দীড়াইল। 


প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রতি । 
জাগো আরে! একবার ! নাহি যাহে হরে শান্তি তার, 
মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব, নিরুদ্বেগে পথিপার্থে স্থিত 
জাগরণে পুন সঞ্চারিতে দীনহীন ধূলিকণিকার ; 


নবীন জীবন, আরো উচ্চ শক্কিমান্‌, তবু মতিস্থির * 
লক্ষ্যধ্যানতরে প্রদানিতে আনন্দমগন, মুক্ত, বীর; 
বিরাম পন্কজ-আখি-যুগে। হে স্প্তিনাশন, চিরাগ্রণী ! 
হে সত্য! তোমার তরে হের বাক্ত কর তব বজ্জবাণী। 
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্ব, লুপ্ত সে জনমগৃহ, . 
স্-তব মৃত্যু নাহি কদাচন!  যথ! বনু লেহসিক্ত হিয়া 
হও পুন অগ্রসর, পালিলা শৈশবে, হর্যতরে 
তব সেই ধীরপদক্ষেপে নিরখিল! যৌবন-উন্মেষ ১% 


কিন্তু হের নিয়তি সে ধরে 
অমোঘ প্রভাব,_-ষ্ট যাহা 
প্রকৃতি-নিয়মে সবে ফিরে 
যথা স্থান উদ্ভব-কারণ 
লভিবারে প্রাণশক্তি পুনঃ । 

উরহ আবার তবে, 
সেই তব জন্মস্থান হতে, 
হিমস্ত,প অত্রকটিহার 
আশীষিবে যেথায় সতত, 
-্শক্কি দিবে করিয়া সঞ্চার 
নব নব অসাধ্যসাধনে ; 

_. যেথা সুরনদী তব স্বর 

' বাধিবে অমরগীতিম্ুরে ; 

দেবদারুছায়া বিধানিবে 
নিত্যশাস্তি যেথ! তব শিরে। 

সর্বোপরি, যিনি উম! 
শাস্তপুতা হিমগিরিস্থৃতা-- 
শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর 
জননী যে সর্বতৃতে স্থিতা, 
কাধ্য ধাহা সবি কার্ধ্য যার, 
এক ব্রহ্ম করে জ্রপঞ্চিত, 
কপ! যার সত্যের ছুয়ার 
খুলি এক বছুতে দেখায়, 


৭৫ 


প্রীনগর-বাস। 


দিবে শক্কি সে জননী তোম! 
ক্লাস্তিহীন, স্বরূপ যাহার 
অসীম প্লে প্রেমপারাবার | 


আশীষিবে তোম। তার। 


কোন কান কাল নারে 

শুধু আর্পনার বলিবারে, 

--এ জাতির জনস্িতৃগণ-- 

সত্যের মরম যারা সবে 

একইরূপ করি অন্থভব 

নিঃসঙ্কোচে প্রচারিল ভবে 

ভালমন্দ যেমন ভাষায়, 

তুমি দাস তাহাদের, তায় 

লভিয়াছ রহস্ত সে মূল 

_বস্ত এক, ইথে নাহি ভূল? 
হে প্রেম! কহ সে তব 

শান্তক্গিঞ্ধ বাণী, মায়ান্হি 

যাহার স্পন্দনে লয় পায়, 

ব্তরে সরে ছায়াম্বপ্র আর 

হের সব শুন্তেতে মিলার, 

অবশেষে সত্য নিরমল 

পস্থে মহিম্ি* বিরাজে কেবল। 
কহ আর বিশ্বজনে- 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর ! অভী হও, দাড়াও নির্ভয়ে 
স্বপনরচনা শুধু ভবে- সত্যগ্রান্থী সত্যের' আশ্রয়ে, 
কর্ম হেথ! গাঁথে মাল! যার মিশি সত্যে যাও এক হয়ে, 
সুত্র, বৃস্তমূলহীন মিথ্যা কর্ধস্থপ্ন ঘুচে যাকৃ--- 
ভাল মন'ংপুষ্প ভাবনার, কিন্বা থাকে স্প্রলীলা৷ যদি 
জন্ম লভে গভেন্জসতের, হের সেই, সত্যে গতি যার, 
-_-সত্যের মৃদুল শ্বাসে ধার থাক্‌ ম্বপ্ন নিফাম সেবার 


আদিতে যে শৃন্ত ছিল তায় ! আর থাক্‌ প্রেম নিরবধি । 

২৬শে জুন।-_আচা্যদদেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়৷ একাকী 
কোন শ্াস্তিপুর্ণ স্থানে যাইবার জন্ত উৎস্থক হইয়াছিলেন। কিন্ত 
আমর! ইহা না জানিয়। তাহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র 
গ্রত্রবণগুলি দেখিতে যাইবার জন্ত জেদ করিতে লাগলাম । 
গুনিলাম, ইতিপূর্বে কখনও কোন ঈশাহী বা মুসলমান তথায় 
পদার্পণ করে নাই, এবং আমরা ইহার দর্শন লাভে যে কতদুর 
কৃতার্থ হইয়াছি, তাহ। বর্ণনাতীত ; কারণ, ভগবান্‌ যেন স্থির করিয়া 
রাখিয়াছিলেন ধে, পরে এই নামটাই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা 
পবিত্র হইয়া! উঠিবে। এই সম্পর্কে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা 
ঘটিয়াছিল।__আমাদের মুসলমান মাঝিগণ আমাদিগকে ভুত 
পায়ে দিয়! নামিতে দিল না,--কাশ্শীরের মুসলমানধর্দম এত হিন্দু- 
ভাব-বন্থল, ইহার আবার চল্লিশ জন “খধি” আছেন, এবং উপবাসী 
হইয়া তাহাদের মন্দির দর্শন করিতে হুয়। | 

২৯শে জুন ।--আর একদিন আমর! নিজেরাই বিন৷ আতৃম্বরে 
ছুই তিন সহ ফিট উচ্চ একটা ক্ষুত্্ পর্বতের শিখরদেশে খুব 


ণ 
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ভারী ভারী উপকরণে গঠিত তক্ত-ই-ন্ুলেফান নাষক এক ক্ষুন্র 
মন্দির দর্শন করিলাম । তথায় শাস্তি ও সৌনারধ্য বিরাজ করিতে ছিল, 
এবং বিখ্যাত ভাসমান উগ্ভানগুলি নিয়ে চতুষ্পার্থে বহু ক্রোশ 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির এবং স্থত্িহপীধাঁদির 
নির্মাণোপযোগী স্থাননির্ববাচনে হিন্দুগণের প্রাকৃতিন/ লৌনর্ধ্যা- 
নুরাগের পরিচয় পাওয়া যার, এই বিষয়টার অনু্কুলে স্বামিজী যে 
তর্ক করিতেন, তক্ত-ই-ম্থলেমান তাহার একট প্ররুষ্ট উদাহরণস্থল। 
তিনি যেমন একবার লগুনে বলিয়াছিলেন যে, খধিগণ চতুদ্দিকের 
দশ্ত উপভোগ করিবার উদ্দেস্তেই গিরিশীর্ষে বাস করিতেন, 
তেমনি এখন একটার পর একটা করিয়। তরি তৃরি দৃষ্টাস্তসহকারে 
দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতবাসিগণ 'চিরকাল অতি সুন্দর এবং 
মুখ্য মুখ্য স্থানগুলি পৃজামন্দির নিশ্মীণপূর্বক পবিত্রতা-মৃ্ডিত 
করিয়া তুলিতেন ) এবং ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল ন! 
যে, সেখান হইতে সমস্ত উপত্যকাটা দৃষ্টিগোচর হব এমন একটা 
পাহাড়ের শিরোদেশে উক্ত ক্ষুদ্র তক্ত অবস্থিত থাকিয়া এ বিষয়ে 
সাক্ষ্য দিতেছিল। 
সেই সময়ের অনেক নুন্দর স্বন্দর খওস্থতি মনে পড়িতেছে, যথা-- 

“তুলসী জগৎমে আইয়ে, 

সবসে মিলিয়! ধায়। 

ন জানে কৌন্‌ ভেকৃসে 

নারায়ণ ফিল্‌ বায় ॥” 
“তূলসী জগতে আসির! সকলের সহিত বিলি বশ বাস করে 
কে স্থানে, ফোন রূপে নারায়ণ দেখা দেন 1” 

৭৭ 
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*একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভৃতাস্তরাত্মা ৷ 

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো৷ নিগু ণশ্চ ॥” 

“একমাত্র দেব সর্বভূতে লুকাইয়া আছেন, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বব- 
ই কর্মননিয়ামক, সর্বভূতের আধার, সাক্ষী, চৈতন্য" 
বিধায়ক, পিত্ঙজগ এবং গুণরহিত ।” 

*ন তত্র ুর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং”---পসেথানে হুর্য্য প্রকাশ 
পান না, চন্দ্র তারকাও নহে।” 

কিরূপে একজন রাবণকে রামরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে 
প্রতারণা করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, আমরা সে গল্প শুনিলাম । 
রাবণ উত্তর দিয়াছিলেন, “আমি কি একথা ভাবি নাই? কিন্তু 
কোন লোকের রূপ ধারণ করিতে হইলে তাহাকে ধ্যান করিতে 
হইবে; আর রাম স্বয়ং ভগবান; সুতরাং যখন আমি তাহার ধ্যান, 
করি, তখন ব্রহ্মপদও খড়-কুট। হইয়া যায়; ওখন পর-্ত্রীর কথা 
কিরূপে ভাবিব ?*--“তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গ: কুতঃ ?* 

পরে স্বামিজী মস্তব্যস্ববপে বলিলেন, “সুতরাং দেখ, অত্যন্ত 
সাধারণ বা অপরাধী জীবনেও এই সব উচ্চ ভাবের ম্মাভাস 
পাওয়া যায়।” পরদোষ সমালোচনা লম্বন্ধে এইক্বপই বরাবর হইত। 
তিনি চিরকাল মানবজীবনকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়। ব্যাথ্যা 
করিতেন, এবং কখনও কোনও ঘোর ছুষ্ষার্য্ের ব! ছুষ্ট লোকের 
খারাপ ভাগট৷ লইয়! টানাটানি করিতেন ন! । 

“যা নিশ! সর্বভূতানাং তন্তাং জাগত্তি সংযমী। 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি স| নিশ! পশ্ততে৷ মুনেঃ ॥” 

প্যাহা! সর্ধলোকের নিকট রাত্রি, সংযমী ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত 


৮ 
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থাকেন ) যাহাতে সকল লোক জাগরিত থাকে, তাহ! তন্বদশী মুনির 
নিকট রাত্রি € নিদ্রা! )-স্বরূপ |” 
একদিন টমাস আ কেম্পিসের কথা, এবং,কিরূপে তিনি নিজে 
গীতা এবং “ঈশানুসরণ” মাত্র সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ 
করিতেন, তাহ! বলিতে বলিতে বলিলেন যে, এই পাশ্চাত্য 
সন্ন্যাসিবরের নামের সহিত ছুশ্ছেগ্ভভাবে জড়িত একটী কথ! তাহার 
মনে পড়িল £-_ রর 
“ওহে লেকশিক্ষকগণ, চুপ কর! হে ভবিধ্যদ্বক্গণ, তোমরাও 
খাম! গ্রভো, শুধু তুমিই আমার অন্তরে অন্তরে কথা কও ।” 
আবার আবৃত্তি করিতেন,__ | 
“তপঃ কক বংসে.ক চ তাবকং বপুঃ। 
পদং সহেত ভ্রমরন্ত পেলবং 
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥৮ ( কুমারসম্ভব ) 
“কঠোরদেহসাধ্য তপস্তাই বা কোথায়, আর তোমার এই স্থকোষল 
'দেহই ব! কোথায়? সুকুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহিতে 
পারে, কিন্তু পক্ষীর ভর ক্দাচ সঙ্থ করিতে পারে না ।”--( অতএব 
উমা, মা! আমার, তুমি তপস্তায় যাইও না ), এবং গাহিতেন-- 
“এস মা, এস মাও ও হৃদয়রমা পরাপপুতলী গো, 
হদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো, 
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, জান গো জননী কি যাতনা সয়ে, 
একবার হৃদর-কমল বিকাশ করিস়ে প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী 1” 
প্রায়ই মধ্যে মধ্যে গীতাসম্বন্ধে (“সেই বিস্ময়কর কবিতা, যাহাতে 
্বলতা। ব1 কাপুকুষন্বের এতটুকু চি মাত্র নাই”) দীর্ঘ 


গনি 
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কথোপকথন হইত। একদিন তিনি বলিলেন যে, স্ত্রীগণের এবং 
শৃদ্রের জ্ঞানচর্চায় অধিকার নাই--এই অভিযোগ সম্পূর্ণ. অযৌক্তিক। 
কারণ, সকল উপনিষূদের সারভাগ গীতায় নিছিত। বাস্তবিকই 
গীতা ব্যতীত তাহাদিগকে বুঝা একপ্রকার অসম্ভব; এবং স্ত্রীগণ 
এবং সকল জাতিই মহাভারত পাঠে অধিকারী ছিল। 

৪ঠা জুলাই ।-_অতি উল্লাসের সহিত এবং গোপনে স্বামিজী 
এবং তাহার এক শিষ্া ( শিষ্যগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকা 
বাসী ছিলেন না ) ৪ঠা জুলাই তারিখে একটী উৎসব করিবার 
আয়োজন করিলেন । একজন, আমাদের আমেরিকার জাতীয় 
পতাকা! নাই, এবং থাকিলে তন্্বারা আমাদের দলের অপর যাত্রি- 
গণকে তাহাদের জাতীয়-উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাশকালে অভিনন্দন 
করা যাইতে পারিত, এই বলিয়া ছুঃখ করিতেছেন, ইহা তাহার 
কর্ণগোচর হয়। ৩র! তারিখের অপরাহ্থে তিনি মহা ব্যস্ততার 
সহিত এক ওন্তাদ দরজীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া৷ দিলেন 
যে, যদ্দি এই ব্যক্তিকে পতাকাটী কিরূপ করিতে হইবে বলিয়। দেওয়া 
হয়, তাহ। হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়া দিবে। ফলে তারকা 
ও ভোর! দাগগুলি (50215 2180 50155 ) অতাস্ত আনাড়ীর 
মতই এক বন্ত্রথণ্ডে আরোপিত এবং উহ চিরস্তামল করেকটী শাখার 
সহিত, ভোজনাগাররূপে ব্যবন্ৃত নৌকাখানির শিন্োতাগে পেরেক 
দিয়া আঁটি! দেওয়া! হইল। এমন সময়ে আমেরিকা বাসিগণ 
স্বাধীনতা লাভের দিবসে (11059618061,06 1985) প্রাতঃকালীন 
চা পান করিবার জন্ত নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন ! শ্বামিজী 
এই ক্ষুদ্র উৎদবটাতে উপস্থিত থাকিবার জন্ত জর এক জারগায় 
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যাওয়া স্থগিত করিয়াছিলেন :গধং তিনি অন্তান্ত অভিভাষণের সহিত 
নিজে একটা কথিত উপহার দিলেন । সেগুলি এক্ষণে স্বাগতন্বরূপে 


ঠা জুলাইয়ের প্রতি । 


নর দেখ, কুফবর্ণ মেঘগুলি অস্তহিত হইতেছে, রজনীতে 
পুজীরুত হুইরা তাহারা ধরাপৃষ্ঠ কি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল ! 
তোয়ার ধন্্জাঁলিক ল্পর্শে জগৎ জাগরিত হইতেছে । বিহঙ্গগণ 
সমস্থরে গান করিতেছে , কুম্ুমলিচয় তাহাদের শিশির-খচিত তারকা- 
প্রতিম মুকুটগুলি উদ্ধে তুলিগ্না তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে, 
বালীলকল প্রেমভরে তাহাদের শতসহশ্র কমলনয়ন বিস্ফারিত করিয়! 
তোমাকে খ্বদয়ের অন্তত্তম তল হইতে অভিনন্দন করিতেছে। 

হছে স্বিষাম্পতে,প্াগত।! ক্মাজ তোমাকে নৃতন করিয়া! সম্ভাষণ 
করিতেছি । হে তপন !. আজ তুমি স্বাধীনতা বিকীরণ করিতেছ । 
ভাব লেখি, জগৎ কিরূপে তো প্রতীক্ষায় রহিয়াছিল, কত দেশ- 
(দেশাসির যুগ. দুগান্ধর হবিয়! তোমার সন্ধান করিয়। আসিয়াছে ?--- 
কেন ফের্‌বা গৃহ পরিজন. ,ছাত্তিরা ভীষণ জলধি ও গহন অরণ্য 
অতিক্রম করিয়া প্রতি পাদশেপ জীবন-মরণের সহিত সংগ্রাম 
কলি তোমার স্জান্নেযণে শে্ছাত নির্বাসনদণ গ্রহণ করিয়াছে ! 

তার পর এক কক ছিনে সেই শুভ কর্ধের ফল ফলিল, এবং 
উপাধি, প্রেম ও-যাগ্রিত সর্বাজ হইয়া উদযাপিত এবং গৃহীত 
হই আর, তথ ভুমি প্রসম্ম হুইয়৷ মানবজাতির উপর 
স্বাবীরভালোক 'বিকীযণ বার ও হর উদ্দিত হইলে !. 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


*চল্‌, প্রভো, তোমার নির্দিই পথে অমোঘ গতিতে চলিতে থাক, 
ঘতদিন ন। তোমার মধ্যান্ক-কিরণ সমগ্র পৃথিবীকে 'ছাইন়া ফেলে, 
তদিন ন৷ প্রতি দেশ তোমার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, 
যতদ্দিন না নরনারী নিজ নিজ দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচিত দেখিতে পায়, 
এবং সগর্বে মাথ। তুলিয়৷ অন্থুভব করে যে, তাহাদের মধ্যে যে নৰ 
আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, উহা! নবজীবনেরই সঞ্চার !” 

৫ই জুলাই ।-সেই দিন সন্ধ্যাকালে একজন, পাশ্চাত্যসমাজে 
প্রচলিত পরিহাসচ্ছলে কবে তাহার বিবাহ হইবে দেখিবার জন্ত নিজ 
থালায় করটা চেরী ফলের বীচি অবশিষ্ট আছে, গণিয়া দেখেন। 
্বামিজী ইহাতে হুঃখিত হন। কিজানি কেন, শ্বামিজী এই 
খেলাটীকে সত্য বলিয়া ধরিয়া! লন্‌ এবং পরদিন প্রাতঃকালে যখন 
তিনি আসিলেন, তখন দেখিলাম, আদর্শ ত্যাগের প্রতি হি প্রবল 
অনুরাগ উলিয়৷ পড়িতেছে । 

ওই জুলাই ।_-অপরাধীর সহিতু যেন এক চিন্তা-ক্ষেত্রে দীড়াই- 
বার যে সহদয় বাসনা তাহাতে প্রায়ই পরিলক্ষত হইত, সেই 
ইচ্ছ-প্রণোরিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “এই সব গার্হৃস্থা এবং 
বিবাহিত জীবনের ছায়া আমার মনে পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখ! 
দেয়!” কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি, যাহারা গাহৃস্থ্ায জীবনের জয়গান 
করে, তাহাদের প্রতি দারুণ অবন্ঞাভরে ত্যাগাদর্শের উপর জোর 
দিবার সময় যেন বহু উচ্চে উঠির। গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“জনক হওয়া কি এত পোক্স। 1---সম্পূর্নরূপে অনাসক্ত হুইর! রাঞজ- 
সিংহাসনে বসা ? ধনের ঝা! যশের অথব! স্ত্রী-পুত্রের জন্ত কোন 
খেয়াল না রাখা ?--পাশ্চাত্যে আমাকে বনু লোকে বলিয়াছে যে, 
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তাহারা এই আবস্থায় উপনীত হুইরাছে। কিন্তু আমি এইটুকু 
মাত্র বলিতে পারিয়াছিলাম--এরূপ সব কনা ত ভারতবর্ষে 
জন্মান না!” 

এবং তৎপরে তিনি অন্ত দ্িকৃটীর কথ! কহিতে লাগিলেন। 

শ্রোতগণের মধ্যে একজনকে তিনি বলিলেন, “একথা মনে 
মনে বলিতে, এবং তোমার সন্তানদিগকে শিখাইতে কখনও ভূলিও 
না যে, 

_ মেরুসর্ষপয়োর্যদ্যৎ সুর্ধ্যথগ্যোতযোরিব। 
সরিৎসাগরয়োর্যদ্যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থরোঃ ॥ 
“মেরু এবং সর্ষপে যে প্রভেদ, প্রচণ্ড সুর্য এবং থগ্যোতে যে প্রভেদ, 
অনন্ত সমুদ্র এবং ক্ষুদ্র গোম্পদে যে ভেদ, সন্নযাসী এবং গৃহীতেও 
সেই প্রভেদ।” 

*সর্ধং বস্তু ভয়াক্পিতং ভুবি বৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌।”-- 
পৃথিবীতে সকল বস্ততেই ভয়. আছে, শুধু মানবের বৈরাগ্যই 
ভয়রছিত ।” 

ভণ্ড সাধুরাও ধন্ঠ, এবং যাহারা ব্রত উদ্যাপন করিতে অক্ষম 
হইয়াছে, তাহারাও ধন্ত ; কারণ, তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠত। 
বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং এইরূপে কতকাংশে অপরের সফলতার 
কারণ।” ূ 

"আমর! যেন কখনও আমাদের আদর্শ ন৷ ভূলি--কোন মতেই 
না ভূজি।” | 

এই সব মুহুর্তে তিনি প্রতিপাদ্য ভাবটীর সহিত সর্বতোভাবে 
এক হুইয়৷ যাইতেন, এবং যে অর্থে একটা প্রাৃত্বিক নিয়মকে 
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নিষ্ঠুর অথব৷ বলদৃপ্ত ভাবা যাইতে পারে। সেই অর্থে তাহার 
ব্যাখ্যাকেও যেন এ্রর্ূপ গুণসংযুক্ত বলিয়া ভাবা বাইত পারিত। 
বসিয়া শুনিতে শুনিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের অগোচর নির্ব্বিশেষ 
নির্ব্িকল্প ভাব যেন সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতাম। 

এই সব কথাবার্তা যখন হয় তখন আমরা ডালহুদ হইতে 
শ্রীনগরে ফিরিয়াছি। ডালহুদ দর্শনই আমাদের ৪ঠ| জুলাইয়ের 
উৎসবের প্ররুত আনন্দ অনুষ্ঠান। সেখানে আমরা ম্ুরমহলের 
শালিমার বাগ, এবং নিশাৎ বাগ অর্থাৎ আনন্দ উদ্যান দেখিয়।- 
ছিলাম, এবং বিপুলকায় চেন্নার গাছগুলির নীচে আইবিস্‌ (7119) 
সমূহের শ্টামল শোভার মধ্যে শান্তভাবে সুরধ্যান্তের সময়টা অতি- 
বাহিত করিয়াছিলাম । 

সেই দিনই ( ৬ই জুলাই ) ধীরামাত! এবং জয়া কোন ব্যক্তিগত 
কার্ধ্য উপলক্ষে গুলমার্গ যাত্রা করিলেন, এবং স্বামিজীও পথের 
কিয়দংশ তাহাদের সহিত গমন করিলেন । 

পরবর্তী রবিবার, ১*ই জুলাই রাত্রি নয়টার সময় প্রধুমা্ 
দুইজন হঠাৎ ফিরিয়া আসিলেন, এবং অনতিধিলম্বে্ট বিভিন্ন 
হ্বত্রে আমার! সংবাদ পাইলাম যে, আচা্যদেব সোনমার্গের রাস্তা 
দিয়া অমরনাথ গিয়াছেন, এবং অপর একটী পথ দিয়া ফিরিবেন। 
তিনি কপর্দকমাত্র না লইয়! যাত্রা! করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু- 
শাসিত দেশীয় রাজ্যে এই ব্যাপার তাহার বন্ধবর্গের কোন উদ্বেগের 
কারণ হয় নাই। 

ইছার ছু এক দিন পরে একটী অপ্রিয় ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ 
শিষ্যত্বগ্রহণোত্নুক এক যুবক আসিয়! উপস্থিত হইল, এবং স্বামিজীর 
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নিকট যাইবার জন্তু জিদ করিতে লাগিল। আমরা বুঝিলাম যে 
তিনি যে নিঃসঙ্গ্বের উদ্দেশ্যে গিয্াছেন, ইছাতে তীঙ্ার ঘোর ব্যাঘাত 
উপস্থিত হইবে এবং তাহ! কোন ক্রমেই হইতে দেওয়। উচিত নহে; 
কিন্ত লোকটা কিছুতেই ন1 ছাড়ায়, আমাদিগকে তাহার প্রার্থনা 
গ্রহ করিতে হইল। ব্আমাদের জীবনস্োতও ছুই এক দিনের জন্য 
পুরাতন খাতেই বহিতে লাগিল। 

১৫ই জুলাই ।-_-আমর! কি উদ্দেস্তে আজ বাহির হইতেছিলাম ? 
শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমর! নদীর অন্থকৃলে কিয়ন্দুর 
যাইবার জন্ত সবে মাত্র নৌক। খুলিয়াছিলাম, এমন সময় ভৃত্যগণ 
দুরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পারিল, এবং আমাদের 
সংবাদ দিল ষে, স্বামিজীর নৌকা আমাদের অভিযুখে আসিতেছে । 

এক ঘন্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন, এবং 
বলিলেন, ফিরিয়া! আসিয়। তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। 
এবারকার গ্রীন্স খতুতে অস্বাভাবিক গরম পড়িয়াছিল, এবং 
করেকৃদ্রী তুষারবন্্ম (812016:) ধসিয়৷ যাওয়ার সোনমার্থ 
হইয়া অমরনাথ যাইবার রাস্তাটা ছূর্থম হইয়া পিয়াছিল। এই 
ঘটনায় তিনি ফিরিয়৷ আসেন। 
কিন্ত আমাদের কাশ্মীরবাসের কয়েক মাসে আমর! শ্বামিজীর 
যে তিনটা মহান্‌ দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দাতিরেকের পরিচয় 
পাইয়াছিলাম, তাহার প্রথমটার শুত্রপাত এই সময় হইতেই । যেন 
আমরা শ্বচক্ষে তাহার গুরুদেবের সেই উক্তির যাখার্থ্য অনুভব 
করিতে পারিতেছিলাম-_ ূ | 

"খানিকটা অজ্ঞান রহিয়াছে বটে। সেটুকু আমার বদ্ধময়ী 
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এ মধ্যে রাখিয়া! দিয়াছেন, তাহার কাজ হইবে বলিয়া । 
হা ফিন্ফিনে কাগজের পর্দার মত, [নিমিষের মধ্যেই 
ছি'ড়িয়! ফেল! যায় 


৮ 


অফ্টম পরিচ্ছেদ 
পাণ্ডেম্থানের মন্দির । 


বাক্তিগণ:- -জীমৎ হ্বামী বিবেকানন্দ এবং একদল ইউরোগীয় নরনারী, 
ধীরাষ্াত।, 'জয়া' এবং নিবেদিতা তাহাদের অন্ফতম | * 
সময়১--১৬ই হইতে ১৯শে জুলাই পথ্যন্ত। 
স্বান ১--কাশ্মীর | 
১৬ই জুলাই ।--পর দিবস ক্ুনৈক শিষ্যার ম্বামিজীর সহিত 
একথানি ছোট নৌকা করিয়া নদীবক্ষে গমনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। 
নৌকা! শ্রোতের অস্কুলে চলিতেছে, আর তিনিও রামপ্রসাদের 
গানগুলি একটার পর একটা করিয়া গাহিয়! চলিয়াছেন, এবং মধ্যে 
মধ্যে একটু আধটু অনুবাদ করিয়! দিতেছেন | যেমন-_ 
“ভূতলে আনিয়ে মাগো করলে আমায় লোহ! পেটা, 
আমি তবু কালী বলে ডাকি সাবান আমার বুকের পাট! ।” 
অথবা, *মন কেন রে ভাবিস্‌ এত, 
যেন মাতৃহীন বালকের মত।” ইত্যাদি । 
এবং তার পর শিশু কুপিত হুইলে যেমন গর্ব ও অভিমানভরে 
বলিয়া থাকে, সেই ভাবের একটী গান গাহিলেন। তাহার শেষ- 
ভাগটী এই-- 
“আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, 
বিমাতাকে মা বলিব ।” 
৮৭ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


১৭ই ভুলাই ।-_খুব সম্ভবতঃ ইহারই পরদিবস, তিনি ধীরামাতক্র 
নৌকায় আসিয়। ভক্তির প্রসঙ্গ করিতে থাকেন। প্রথমেই একাধারে 
হরগৌরীমিলনরূপ সেই অদ্ভুত হিন্দুভাবটী কথিত হইল। তাহার 
কথাগুলি এখানে দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই কণম্বরের অভাবে 
তাহারা অপেক্ষারুত কিরূপ প্রাণহীন দেখাইতেছে ! ত! ছাড়! 
তখনকার চতুষ্পার্থের দৃশ্ত কি অপন্দূপ ছিল !--ছবিখানির মত 
শ্রীনগর, লম্বা দেশন্ুলভ সমুন্নতশির পপলার গাছগুলি, এবং 
দুরে চির তুষারপাশি! সেই নদীগর্ভ উপত্যকায়, মহান্‌ পর্বত- 
রাজির পাদমূল হইতে কিঞ্চিৎ দুরে, তিনি আবৃত্তি করিলেন-_ 
কন্ত,রিকাচন্দনলেপনায়ৈ, 
শ্শানভম্মাঙ্গবিলেপনায়। 
সংকুগুলায়ৈ ফণিকুগুলায়, 
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 
মন্দারমালাপরিশো ভিতায়ে, 
কপালমালাপরিশোভিতায় । 
দিব্যান্বরায়ৈ চ দিগন্থরায়,, 
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 


৪ 


অভ্ভোধরস্তামলকুণুলাৈ, 
বিভূতিভূযাঙ্গজটাধরায়। 

জগজ্জনক্ৈ জগদেক পিত্রে, 

. মমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ইত্যাদি। 


৮৮ 





কিশোরীর (প্রেম নহি কাযি, প্রেছের যার রয়ে বা) 
(বইছে ক্কেটপ্রথ পভধারে, যা রঃ 
৫ এ প্রেমের কিশোরী, প্রেষ বিলাঙ্ছেন মাধ রি, 
এ. সধার প্রেমে বলরে হরি। ৫ 7. চি 
প্রেছে প্রাণ মত্ত করে গ্রেমতরঙগে প্রা া, 

.. -স্কাধার প্রেমে হরি বলে জর, বর, জা &. র্‌ 
তিনি এত ত্র হই%। পরিষ্কাুলেন ঘে হার প্রতাপ জী: 
হবার খআনেকক্ষণ পর পর্যান্ত পড়িয়া রছিল। এবং খবলেছে শযখব.. 
এই সব ভক্তির পর্গ চলিতেছে তখন আর খাবারের কি দরকার 
এই ধলিয়া তিনি অনিকছাপরবক উঠি হাইীজেন এবং "অন্ধ বরই ' 
ফিরিয়া আসিয়ী মে বিয়ে পুনরালোচনার প্রবৃদ্ধ হইলেন । ।:: 

কিন, হয এই সময়েই, না ছ্ব অপরদী কোনও পম জনি, 
ফলিাছিলেন যে, রি বি হইতে সিন বন্ধ; ক কা 


্ 





॥. 
পে 
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এটি 
খা 
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স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


তৎপরে আমরা ইসলামাবাদ অভিমুখে যাত্রা (করিলাম 
'ঘটনাচাত্র ইহাই বাস্তবিক অমরনাথ-যাত্র! হইয়! ঈাড়াইহা। 

১৯শে জুলাই ।-_ প্রথম অপরাহণটাীতে, বিতস্তা নদীতীরে এক 
জঙ্গলের মধ্যে আমর! চির-অন্বেষিত পাণ্ডেস্থান মন্দির আবিষ্কার 
করিলাম । (“পাণ্ডে স্থান” কি “পাণ্ডে স্থান”-_পাওবগণের স্থান ?) 

মন্দিরটা গাঢ় ফেনার় ঢাকা এক পুষ্করিণীর মধ্য হইতে উঠিয়াছে । 
ইহা! ভারী ভারী ধূদর চুণাপাথরে নির্মিত বহু প্রাচীনকালের একটা 
ক্ষুদ্র দেউল। ইহাতে একটা স্বল্লার়তন প্রকোষ্ঠ, তাহার পূর্ন্ব, পশ্চিম, 
উত্তর, দক্ষিণ চারিদিকে চারিটা ছুয়ার। বাহির হইতে দেখিতে ইহা 
চৌতারায় বসান চারি পার্থে ফোকড়বিশিষ্ট একটা মাথাকাটা 
পিরামিডের মত, সরু হইয়া! উঠিয়াছে, তাহার উপরে আবার একটা 
ঝৌপ জন্মিয়াছে। ইহার স্থাপত্যে ত্রিপত্র ও ত্রিভুক্গাকার খিলান 
পরস্পর এবং সরলরেখা-বিশিষ্ট সরদালের সহিত এমন একভাবে' 
মিশান ছিল যে, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া! যায় না। মন্দিরটা 
অস্ভুত রকম দৃঢ়ভাবে নির্মিত হইয়াছিল এবং এই সকল বিভিন্ন 
নিন্মাণপদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্যটুকু অবস্তস্ভাবী, তাহ! ভারী ভারী 
নক্সার কাজে কতকট৷ ঢাকা পড়িয়াছিল। 

বনমধ্যস্থ পুকুরটীর ধারে পৌছিবার পর সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! তাহার ভিতরের কাকুকার্য্যগুলি ভাল করিয়! 
£ দেখিবার কোন উপায় না দেখিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত বিষ& 
হইলাম। কয়েকথানি পথনির্দেশক পুস্তকে সেগুলি নক্স! ও কারি- 
গরী বিষয়ে “পূর1 দস্তর প্রাচীন সভ্যযুগের,”* অর্থাৎ যাবনিক ও 
রোমক বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছিল! 


৩ 





কিছ আমাদের হাঙগি অর্থাৎ মাধিগণ একক কনর লোকে 
লইয়া আসিল, মে আমাদিগকে একখানি নৌকা: সংগ্রহ “$রিরা 
দিবার তার জইল। তখন আমাদের বিধাদ আনন্দে পরিণত হইল । 
লোঁকটা ফেনার নীচে হইতে একখানা নোকা টাপলিয়া উঠাইল, এবং 
উষ্তাতে একটী (শিকল বাধিয়! নিজে প্রায় এক কোমর অল ভাজি 
আমাদিগকে এক এক কর্রগঘা পুকুরটীর চারিধারে খুর়াইয়া লইয়া 
দিতে লাগিল এইন্সপে আমর অভিলারষানুযারী ভিতরে 
প্রবেশ কারতে সমর্থ হইলাম | 

স্বামিজী বাতীত আমাদের সকলেরই পক্ষে ভারতী গ্রত্থতখে এই 
সবে ছাতেখডি। সুতরাং তীহর দেখ! শেষ হইবার পর তিনি 
আমাদীগকে কিবপে ভিতরটী দেখিতে চইবে, তাহা শিখাইয়া 
দিলেন। 

ছাদের ভিঙরপিঠে মধাস্থলে এট খোদিত বু্কং ্ামনতিষিশি্ 
চক্র এক সমচতুক্কোণের মধ্যে বান আছে) তাহার চারটা কো 
পুর্ব, পশ্চিম, উত্তব ও দক্ষিণ ধিংক। ইহাতে ছাদটার চারি কোণে 
চা'রটা সমান ত্রিতু্গ হিয়া গিয়াছে, সে গুলি সুচারুূপে সম্পাদিত 
মর্প-বে্টনাবন্ধ পুরুষ ও স্্ীমূতিদকলের অল্প পল্‌ তোলা খোদাইএর 
কাজে ভরিয়া দেওয়। হইয়াছে । দেওয়ালসখলিতে খালি জায়গা 
পড়িয় রহিয়াছে, দেস্বানে এক সারি স্তুপ আস্কিত ছিল বলিয়া! মনে 


দিগপ ফাঁজ টিক এই আয, স্থানে স্থানে 
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তাহার .একটী ছাত উর্ধে উত্তোলিত, এই সুন্বর প্রতিমুর্তিটা 
রহিয়াছে । ছুই পার্থ থাম ছুইটার শিরোদেশ ব্যাপিয়া বৃক্ষতলে 
আসীন! এক রমণীমুস্তি খোদিত আছে। মৃন্তিটী অনেকট! মুছিক্া 
গিয়াছে । ইহা বদ্ধজননী মায়াদেবীর প্রতিমুর্তি ভিন্ন আর কিছুই 
হইতে পারে না। অপর তিনটা দরজার ধিলানে কোন নক্সা 
ছিল না, কিন্তু পুকুরপাড়ে যে চাবড়াখানি পড়িয়া ছিল, সেখানি 
ইহান্দেরই মধ্যে কোন একটা হইতে খসিয়! পড়িয়াছে বলিয়া 
(বোধ হইল। ইহাতে অনিপুণভাবে অঙ্কিত এক রাজার মৃত্তি 
আছে; স্থানীয় লোক উহা সুর্য্যের প্রতিমুর্তি বলিয়৷ নির্দেশ করে। 
এই ক্ষু্র মন্দিরটার গীথুনি চমৎকার, এবং উহা যে এতদিন ধরিয়! 
টি'কিয়া রধি -্দ, তাহা সম্ভবতঃ এই কারণেই । এক একখানি 
পাথরের চাঙ্গর এক্সপভাবে কাট৷ হইয়াছে যে উহা! দেওয়ালের 
এক একথানি ইঠ্টকস্থানীয় না হুইয়! মিস্ত্রী যে নঝ্যানুযায়ী গাঁখিবে” 
স্থির করিয়াছে, তাহার এক একটা অংশের স্থান অধিকার 
করিয়াছে। একটী কোণ! ঘুরিয়া গিয়া উহ! ছুইটী (এবং 
কোথাও ব! তিনটা) বিভিন্ন দেওয়ালের অন্গীভূত হইয়াছে। এই 
ব্যাপারটা হইতেই যন্দিরটী যে অতি প্রাচীন, এমন কি হয়ত 
মার্ভণ্ডের মন্দির অপেক্ষাও প্রাচীন, এইরূপ মনে হইল। মনে 
হুইতেছিল, রাজের কাজ যত না হউক, যেন ছুতারের কাজ 
'স্পাথরে সারাই মিস্্ীদের মাথায় ছিল। স্বামিজীর ধারণ! হইয়াছিল 
যে, কোন পবিত্র কুণ্ডের স্মৃতিরক্ষার্থই এই মন্দিরটা নির্মিত হ্ইয়া 
খাকিবে আধ সম্ভবত; সেই কুতের জলই ছাপাইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
আসিয়া ইহার চারি পাশের জলরাশিতে পরিণত হইয়াছে। ্ 
| ৯২ 
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শ্বামিজীর চক্ষে স্থানটা অতি মধুর পূর্বকথার উদ্দীপন! করিনা 
দিল। ইহ! বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনশ্বরূপ এবং ভিনি ইতিপূর্বে 
কাশ্মীরেতিহাসকে যে চান্স ধর্থাযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহ! 
তাহাদেরই অন্যতম । | 

(১) বৃক্ষ ও সর্পপৃজার যুগ,--এই সময় হইতেই নাগ-শবান্ত 
কুণ্ডনামগ্ডলির প্রচলন, যথা বেরনাগ ইত্যাদি , (২) 'বৌদ্ধধর্থের যুগ, 
(৩) সৌরোপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্খের যুগ) এবং 
(৪) মুসলমানধর্শের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্বর্ধ্যই বৌদ্ধধর্থের 
বিশেষ শিল্প, এবং সূর্ধ্যচিহ্কিত চক্র, অথবা পদ্ম ইহার খুব মামুলি 
কারুকার্ধ্স্থানীয়। সর্পসন্থলিত মূর্ঠিগুলিতে বৌদ্ধধর্থের পূর্বেকার 
যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে তাস্কর্যের যথেষ্ট 
অবনতি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত সুর্য্যমৃত্তিটা নৈপুণ্য-বর্জিত | 

তার পর আমরা! বনমধ্যস্থ সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটী তাগ করিয়া 
আসিলাম। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্বী পূর্বের * যখন পৃথিবীতে বিরাট 
বিরাট্‌ ব্যাপার ঘটনোন্ুুখ হুইয়৷ উঠিয়াছিল, সেই সুদূর অতীতে 
মানুষের পূজা করিবার মত ইহার অভ্যন্তরে কি ছিল? আমরা 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি নাই, শুধু অনুমান করিতে পারির়া- 
ছিলাম। ইত্যবসরে তথায় একটী জিনিস ছিল, যাহার সম্ভুথে 
মর! প্রণত হইতে পারিয়াছিলীম,-উহা! শিক্ষার্দানরত বৃদ্ধ । 
আ বরা একটী চিত্র মানদনেত্রের সন্দুথে উপস্থাপিত করিতে 


কেস 


* ২ যানরা যে সময় পাণ্ডেস্থান দেখি, তখন উহাকে কমিক্ষের সমসাময়িক 
(১৫৭ ত্রীষ্ট। বা) বলিয়। ধরিয়া লইয়াছিলাম | উহা বাণ্তবিফই অত পুরাতন 
কিনা আমি) মিশ্চর করির। বলিতে পারি ন|।--লেখিক1) 
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পারিয়াছিলাম,__সেটী সেই বিশাল দারুময় নগর, এবং তাহার 
কেন্ত্রস্থলে এই মন্দিরটী। এই নগর বন্ধ বন্ধ বৎসর পরে 
অগ্নিসাৎ হয় এবং এখন প্রায় পাচ মাইল দুরে সরিয়া বসিয়াছে। 
ন্থতরাং একটী ন্বপ্নরাজযের কল্পনা! করিয়া আমর! দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া তরুরাজির মধ্য দিয়! নদীতীরে ফিরিয়া! আপিলাম। 
তখন হৃধ্যান্ডের সময়,--কি অপরূপ সৃর্য্যান্ত ! পশ্চিম দিকের 
পর্বতগুলি গাঢ় লাল রঙ্গে ঝকৃঝকৃ করিতেছে । আরও উত্তরে, 
বরফ এবং মেঘে সেগু?ল নীল দেখাইতেছিল। আকাশ হরিৎ এবং 
ীত, তাহার সহিত ঈষৎ লাল,-_-উজ্জবল অগ্নিশিখার রঙ্গের এবং 
ড্যাফোডিল ফুলের মত হরিদ্রার্ণ; তার পিছনেই নীল এবং 
ওপ্যালের মত সাদা জমি (9901£19010)। আমরা ফীড়াইয়। 
দেখিতে লাগিলাম, এবং তৎপরেই *ম্থলেমানের পিংহাসন” ( যাহ!, 
ইতিমধ্যেই আমাদের প্রিরপাত্র হইয়! উঠিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র তক্ত.) 
নজরে পণড়বামাত্র আচার্যদেব বলিয়৷ উঠিলেন, “মন্দিরস্থাপনে হিন্দু 
কি প্রতিভারই বিকাশ দেখায় ! যেখানে চমৎকার দৃত্ত মিলে, সে 
সেই স্থানটাই বাছির়! লয়! দেখ, এই তক্ত, হইতে সমস্ত কাশ্মীরটা 
দেখিতে পাওয়া যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ 
হরিপর্ব্ত উঠিরাছে, যেন মুকুট পরিয়! একটী সিংহ অর্ধশায়িতভাবে, 
অবস্থান করিতেছে । আর মার্তণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে টা 
উপত্যকা রহিয়াছে 1” রঃ 
খ্ামাদের নৌকাগুলিকে বনপ্রান্ত হইতে অনতিদূরে নঙ্গর। করা 
হইয়াছিল, এবং আমরা দেখিতে পাইলাম যে আমাদিগের সন্ভ 
আবিষ্কৃত নিস্তব্ধ দেবালয় এবং বুদ্ধমূতিটা শ্বামিজীর মনে গভীর ভাবের 
গ্ঁ 
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উদ্রেক করিয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমর! ধীরামাতার 
বজরায় একত্র হইলাম, এবং তন্ত্রত্য কথোপকথনের কির়দংশ এখানে 
লিপিবন্ধ হইল। ঈশাহী ধর্শের ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড 
হইতেই উদ্ভূত, আচার্ধ্দে এই মর্দ্ে বলিতেছিলেন, কিন্ত 
আমাদের একজন এই মতটী আদৌ মানিতে চাহেন ন]1। 

উক্ত রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৌদ্ধ কর্মকাণ্ই বা কোথ! 
হইতে আসিল ?” পু 

স্বামিজী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে ।” 
প্রশ্নকস্ত্রী পুনরায় বলিলেন, “অথবা, ইহা দক্ষিণ ইউরোপে ও প্রচলিত 
ছিল বলিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে বৌদ্ধ, ঈশাহী 
এবং বৈদক ক্রিয়াকাও সকলেই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভূত?” 

স্বামিজী উপ্তর দিলেন, “না, তাহা! হইতেই পারে না ! তুষি 
ভুলিয়া যাইতেছ যে, বৌদ্ধধন্থ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধ্থেরই অন্তভূক্ি 
ছিল! এমন কি, জাতিবিভাগের বিরুদ্ধে পধ্যস্ত বৌদ্ধধর্ম কিছু 
বলে নাই! অবশ্ঠ, জাঁতিবিভাগ তখনও কোন নির্দিষ্ট রূপ লাভ 
করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটাকে পুনঃ স্থাপন করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন মাত্র । মনু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাঙ্গণ। বুদ্ধদেব এইটী সাধ্যমত 
কাধ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র ।” 

প্রতিপক্ষ তখনও জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পকিস্তু ঈশাহী এবং 
বৈদিক ক্রিয়াকাখ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তাহারা এক, ইহা,কখনও 
সম্ভব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের পৃঁজাপদ্ধতিয় যাহা যেরু- 
ঘওন্বরূপ, আপনাদের ধর্মে তাহার নাম গন্ধও নাই !” : 
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স্বামিজী বলিলেন, *নিশ্চয়ই আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও 
71955 আছে, তাহাই দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা, আর 
তোমাদের 7315520 99015177190 আমাদের প্রসাদস্থানীয় | শুধু 
শ্রীন্বগ্রধান দেশের প্রথানুষায়ী উহা! হাটু না গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়! 
নিবেদন করা হয়। তিব্বতের লোক হাটু গাড়িয়া থাকে । এতস্তিস্, 
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধৃপদীপ দান এবং গীতবাদোর প্রথা! আছে। 

প্রশ্নকত্রী কতকটা একগু'য়ের মত তর্ক করিলেন, “কিন্তু ঈশাহী 
ধর্মের মত ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি?” কেহ এই ভাবে 
আপত্তি ভুলিলে ম্বামিজী বরাবর তছুত্বরে কোন নির্ভীক আপাত- 
বিরুদ্ধ কিন্ত অভ্রান্ত মত প্রয়োগ করিতেন, এবং তাহার মধ্যে 
কোন অভিনব এবং অচিস্তিতপূর্ব সামান্াবিফার নিহিত থাকিত। 

প্রশ্নটীকে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করিতে আরম্ত 
করিলেন-_-“না ; আর ঈশাহী ধর্মে কোনকালে ছিল না । এ 
ত ছাকা প্রটেষ্ট্াপ্ট ধর্ম, এবং প্রটেষ্ট্াপ্ট ধর্ম মুললমানের নিকট 
হইতে, সম্ভবতঃ মুর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া, ইহ! গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। টু 

*“পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করি! দেওয়া, সেটা 
একমান্র মুসলমান ধর্মই করিয়াছে । যিনি অগ্রনী হইয়া প্রার্থনা 
পাঠ করেন, তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাড়ান এবং 
সতধু কোরাণপাঠই বেদী হইতে রা পারে। প্রটেষ্্যাপ্ট ধর্থা 
এই ভাবটাই আনিতে চেষ্টা করিয়া; 

“এমন কি” (9501৩ পর্য্ টি প্রচলিত ছিল, উহ্ছাই 
আমাদের মুণন।. জাষ্টিনিয়ান্‌ ছুই জন সঙ্ন্যাসীর নিকট হইতে, 
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মুসার যুগে প্রচলিত বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিতেছেন, আমি এইরূপ 
একখানি চিত্র দেখিয়াছি । তাহাতে সাধুদ্ধয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্িত 
বৌদ্ধযুগের প্রাকৃকালীন হিন্দুধর্ম সন্ন্যাসী ও সন্গাাসিনী ছুইই বর্ত- 
মান ছিল। ইউরোপ নিজ ধর্শসম্প্রদায়গুলি থিবেইড « হইতে 
পাইয়াছে |” 
প্রশ্ন--“এই হিসাবে তাহ! হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্মের 
, ক্রিয়া-কাখডকে আর্ধ্য ক্রিয়াকাও বলিয়া স্বীকার করেন?” 

_-হা। প্রায় সমগ্র ঈশাহী ধর্মই আধ্যধশ্্ বলিয়া! আমার 
বিশ্বাস। আমার মনে হয়, থৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল না। 
আমার ক্রীট হ্বীপের অদুরে সেই স্বপ্ন 1 দেখা অবধি বরাবর এই 
সন্দেহ |! আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ 


০ 





পপ পরী সপ পাল পা পি ভন পানি পি পচ ও জিন ২ সপ শপ পাপ পাপা শপ 


* ট্্যাসিটস এর সম্বন্ধীয় টাহিচিনাহ্ছি প্রধষ শতাব্দীতে 
রচিত। থীন্‌স্‌ প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাসনার্থ 
ভ্রাতৃদ্বয়ের ঘুদ্ধই উল্ত গ্রস্থের বিষয় । 


1 ১৮৭৭ খৃষ্টানদের জানুয়ারী মালে ভারত প্রত্যাগমনের পথে নেপ্লস্‌ হইসে 
পোর্ট সৈয়দ আসিবার সময় শ্বামিজী! শ্বপ্র দেখেন যে, এক শ্বশ্রধারী বৃদ্ধ তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়| ভাহাকে বলিল “এই ক্রীট স্বীপণ” এবং তিনি যাহাতে পরে 
: উহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্ত উক্ত ত্বীপের একটী স্বান তাহাকে দেখাইয়! 
দিল। উক্ত স্বপ্লের মর্দ এই ছিল বে, ঈশাহী ধর্মের উৎপত্তি ক্রীটন্বীপে এবং 
এতৎসন্বন্ধে দে তাহাকে ছুইসী ইউরোপীয় শব্ধ শুনাইল,--তাহাদের অধ্যে 
একটী, থেরাগীটী (105:89986৪ )--এবং বলিল, উভয়েই মংস্কতশব্দজ । 
থেরাপীউুটা শের অর্থ--খের| অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিগ্গুগণের পুত্রগণ ( পিটটী, সংস্কৃত 
পুত্র-শবজ ) | ইহা হইতে স্বাধিজী হেন বুঝিয়া লন বে, ঈশা হীন” বৌদ্ধধর্ধের 
একদল প্রচারক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাহার অভিপ্রেও “ছিল। 
শ্্ঁমর দিকে অঙ্গু'ল নির্দেশ করিয়া বৃদ্ধ জীরও বলিল, “প্রমাণ সব এইখানেই 
আছে, খু'ড়িলেই দেখিতে পাইবে!” রর 


নন 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


হয়; এবং উহাই রাহ্ুদী ও যাবনিক (শরীক ) ধর্মের দ্বারা অনুরঞ্রিত 
হুইয়া জগতে ঈশাহী-ধর্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে । | 
“জানই ত ৫ষ, “কার্যকলাপ” এবং “পত্রাবলী (405 ৪20 
ক015099 ) “জীবনীচতুষ্ট” ( 0097915 ) হইতে প্রাচীনতর, এবং 
সেন্ট জন একটা মিথ্যা কল্পনা । মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা 
নিঃসন্দেহ--তিনি সেণ্ট পল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি 
দেখেন নাই, এবং তিনি নিজে কার্ধ্যক্ষেত্রে যেরূপ দেখাইয়াছেন, 
তাহাতে তাহাতে বকধান্মিকত্বেরও ()95910 ) অসন্ভাব ছিলন! 
যেমন করিয়া পার আত্মার উদ্ধার কর'--এইরূপ নহে কি? 
“না! ধর্মীচার্ধ্যগণের মধ্যে কেবল মাত্র বুদ্ধ এবং মহচ্মদই 


নিদ্রাভঙ্গে ইহা সামান্ত ন্বপ্র নহে অনুভব করিয়া শ্বামিজী শয্যা ত্যাগ 
করিলেন এবং বাহির হুইয়। ডেকের উপর আদিলেন । সেখানে তিনি, একজন 
কর্ণচারী তাহার পাহারা শেষ করিয়া ফিরিয়া আঙসিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়টা বাঁজেয়াছে ?* উত্তর হইল, প্রাত্রি দ্বিপ্রহর !” 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমর! এখন কোথায় 1” তখন বিশ্ময়বিহবল চিগ্তে 
উত্তর শুনিলেন, “ক্রীটের পঞ্চাশ মাল দুরে !” 

এই স্বপ্র তাহার উপর যেরূপ প্রবল প্রভাব বিস্তার কফরিহাছিল, তাহ 
দেখিয়া! আচাধ্যদব নিতেই নিজেকে হাস্তাম্পদ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি 
কখনও ইহাকে দূর কারয়। দিতে পাঙ্জেন নাং। শবদ্ধয়ের মধ্য ত্বিভীয়টী 
যে, হায়াহ্য়া গিয়াছে ইহ) বড়ই পরিতাপের বিষয় । স্বাষিতী স্বীকার কটিলেন 
যে, এই ভব দেখিবার পূর্ব্বে, কখনও তাহার ঈশ।-চরিত্রের সম্পূর্ণ উতিহাসিক 
সত্যতা বিবরে সন্দিহান হত্বার খেয়ালই হয় নাই। কিন্ত আমা:দর ম্মরণ 
স্বাখ। উচিত যে, হিন্দুপর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্ধাঙ্গসন্পূর্ণতভাই আনল জিনিস, 
ইহারঃরীতিহাসিক প্রামাণিকত। নহে । শ্বামিজী বাল্যকালে একদ। রামকৃফকে 
এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাহার গুরুদেব উত্তর দেন, প্বীহাদের মাথ! 
হইতে এমন সব জিনিষ বাহির হইয়াছে, ঠাহার। যে তাহাই ছিলেন, এ কথ! কি” 
তোমার মনে হয় না 1"--লেখিক1। 


৮ 


_ পাণ্ডেস্থানের মন্দির | 


স্পষ্ট প্রতিহাসিক সত্তারূপে দণ্ডায়মান ) কারণ, সৌভাগ্যক্রমে তাহার! 
জীবন্দশাতেই শক্ত মিত্র উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকষ/সন্বন্ধে 
আমার সন্দেহ আছে? যোগী, গোপ এবং পরাক্রান্ত ভূপাল_এই 
সব একত্র হুইয়। গ্তাহন্তে একখানি নয়নাভিরাম মৃত্তির সৃষ্টি 
করিয়াছে । 

পরেনীর ঈশাজীবনী ত শুধু ফেনা । ইহা ট্রসের কাছে ধেঁসিতে 
পারে না, ই্রসই সাচ্চ। প্রত্বতত্ববিৎ। ঈশার জীধনে ছুইটা জিনিস 
জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত- সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর উপা- 
খ্যান, বাভিচার-অপরাধে ধৃত সেই রমণী এবং কুপপার্ববর্তিনী 
সেই নারী । 

এই শেষোক্ত ঘটনাটীর ভারতীয় জীবনের সহিত কি অস্তুত 


স্থসঙ্গতি! একট স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া! দেখিল, কৃপের 
ধারে বসিয়া একজন পীতবাম সাধু তাহার নিকট জল চাহিলেন। 
তার পর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন এবং তাহার মনের 
গোটাকয়েক কথা বলিয়! দিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদ্দি। শুধু ভারতীয় 
গল্লে উপসংহারট! এইন্ধপ হইবে যে, যখন উক্ত নারী গ্রামবালিগণকে 
সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথ! গুনিবার জন্ত ডাকিতে যাইল, দেই 
অবসরে সাধুটী সুযোগ বুঝিয়৷ পলাইয়। বনমধ্যে আশ্রন্ন লইলেন। 
“মোটের উপর আমার মনে হয় বুড়ে৷ হিলেল ঠাকুরই ( £২৪০৮৫ 
[71115] ) ঈশার উপদেশাবলির উত্তবকর্তা, আর ন্তাজারীন নামধারী 
এক বন্ধ প্রাচীন (কিন্তু শবল্পজানিত ) রাহুদী সম্প্রদায় সহসা সেপ্ট 
পল কর্তৃক যেন বৈছাতিক শক্তিতে জনুগ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক 
-ব্যক্তিকে পুজাম্পদ বন্ধ বলিয়া জোগাইয়! দিয়াছে । 
৯৯ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


পপুনরুখান (7২95001500100 ) জিনিসটা ত বসস্ত-দাহ 
(9011705 0:91880090 ) প্রথারই রূপাস্তরমাত্র । যাহাই হউক 
না কেন, দাহগ্রথ শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই 
প্রচলিত ছিল, আর হুর্যযঘটিত নব উপাখ্যানটা সেই অর্সংখ্যক 
লোকের মধ্যেই উহ্থাকে রহিত করিয়া থাকিবে। 

“কিন্তু বুদ্ধ! পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে তিনিই ষেঁ সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
তিনি নিজের জন্ একটাবারও নিঃশ্বাস লয়েন নাই। সর্োপরি, 
তিনি কখনও পুজা! আকাঙ্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 
বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নছেন, উহ! একটা অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার 
খুঁজিয়। পাইয়াছি। আইস, তোমর! সকলেই প্রবেশ কর ! 

“তিনি পাপিনী অন্থপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তিনি 
অন্তাজের গৃহে, উহাতে তাহার প্রাণনাশ হইবে জানিয়াও, ভোজন 
করিয়াছিলেন এবং .মৃত্াকালে তাহার অতিথিসংকারককে এই 
মহামুক্ষিদানের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাহার নিকট লোক পাঠান। 
সত্যলাভের পূর্বেও একটা ক্ষুপ্র ছাগশিশুর জন্ত ভালবামু! ও দয়ায় 
কাতর! তোমাদের স্মরণ আছে, কিরূপে রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী 
হইয়াও তিনি নিজ মস্তক পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, যদি রাজ! শুধু 
যে ছাগশিশুটাকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেটাকে মুক্তি দেন, 
এবং কিরূপে, সেই রাজ! তাহার অন্গুকম্পার নিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া 


" উক্ত ছাগশিশুকে প্রাণ দান করেন। জ্ঞানবিচার এবং সহদয়তার 


এবূপ অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় নাই ! নিশ্চয়ই 
তাহার মত আর কেহ যে জন্মেন নাই, এ বিষয়ে ছিরুক্তি নাই 1” 


১৬৩ 


নবম পরিচ্ছেদ 
বিতস্তাতীরে পাদচারণা ও কথোপকথন। 

ব্যক্তিগণ ;__শীমৎ স্বামী বিবেকানশ, এবং কতিপয় ইউরোপীয় নরনারী, 
ধীরামাতা, 'জঙ্গ।' এবং নিবেদিতা ভাহাদের অন্ফতম। 

স্থান $-্কান্মীর | ৪ 

সময় £--১৮৯৮ ত্রীষ্টান্দের ২*শে হইতে ২৯শে জুলাই পথ্যস্ত 

২*শে জুলাই ।--পরদিন আমরা অবস্তীপুরের বৃহৎ মন্দিরদ্বয়ের 

ংসাবশেষের নিকট উপস্থিত হইলাম । প্রতি ঘণ্টার, যেমন আমরা 
একটু একটু করিয়! ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, অমনি নদীটা 
এবং পর্বতগুলিও অধিকতর সুন্দর দেখাইতে লাগিল। শশ্যক্ষেত্র, 
বৃক্ষরাজি এবং তত্ত্রত্য অধিবাসিগণের ( আমরা তাহাদিগকে 
সম্পূর্ণরূপে ন্বজন বলিয়া! বোধ করিতে ছিলাম ) অব্যবহিত আকর্ষণের 
মধ্যে অবস্থিত থাকিয়। আমর! যে মধ্য এসিম্নার একটা নদীর 
উৎপত্বিস্থলের সমীপবর্তী হইতেছি, তাহা মনেই পড়িত না। 
যাহারা ষে কোনও খতুতে কাশ্নার দেখিয়াছেন, তাহাদের মনে 
কালিদাসের -বসন্ত-কাননের চিত্র রাশি রাশি সুখস্থতি জাগাইম়! 
দেয়।--সেই বন্ত চেরীমুকুলের এবং বাদাম ও আপেল গাছের 
অপূর্বব সৌন্দর্য্য, মেই অরণ্যানী,তাহারই এক . দেবদারুমূলে 
ধূর্জটী আসীন এবং গিরিরাজ্রকুমারী উমা একগাছি পদ্মবীজের 
সালা অধ্থ্ন্বরূপে হন্যে লইয়! প্রবেশ করিতেছেন; আর অদুন্ধে 
কুনুমধনুঃশর লইয়। মনোহর কিশোর কন্দর্প দণ্ডায়মান । ইংলগডের 
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স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


বসন্তের যে কিছু দেবছ্লভ শোভা, অথব। 9505এর সময় 
নর্ম্যাণ্ডির অরণ্যের যে কিছু সৌন্দর্য, সবই কাশ্মীর উপত্যকার 
মাধুর্য্যে একত্রীভৃতু এবং বহুগুণে বঞ্ধিত। 

সে দিন প্রাতঃকালে নদী প্রশস্ত, অগভীর এবং নির্মল ছিল। 
আমাদের মধ্যে ছইজন স্বামিজীর সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেতের 
উপর দিয় প্রায় তিন মাইল বেড়াইক়াছিলেন। শ্বামিজী প্রথমে 
পাপবোধ সম্বন্ধে 'কথা আরম্ভ করিলেন,_-কিরূপে উহা! মিসর, 
শেমবংশাধিষ্িত জনপদসমূহ এবং আধ্্যভূমি এই তিনেরই সহিত 
সংশ্লিষ্ট । বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু উহা! অতি 
অল্পক্ষণের জন্ত। বেদে সয়তানকে ক্রোধের অধীশ্বর বলিয় বর্ণনা 
কর! হইয়াছে । পরে বৌদ্ধদের মধ্যে উহা! কামের অধীশ্বর, মার 
নামে পরিচিত, এবং ভগবান্‌ বুদ্ধের একটী সর্ধজনপ্রিয় নাম 
“মারজিৎ”। (সংস্কৃত অভিধান অমরকোশ দেখ--শ্বামিজী উহা 
চারি বংসর বয়সে আধ আধ ভাষায় আবৃত্তি করিতে শিখিয়া- 
ছিলেন !) কিন্তু স়তান যেমন বাইবেলের হ্যামলেট, হিন্দুশাস্ত্রে 
ক্রোধের অধীশ্বর কখনও সেরপে স্থষ্টিকে ছুইভাগ করিয়া! ফেলে না। 
সে সর্বদাই পবিভ্রতাভ্রংশের উদা হরণস্থল, কদাপি দ্বিত্বের নহে। 

জরতুষ্ী কোন প্রাচীনতর ধর্মের সংস্কারক ছিলেন। তাহার 
মতে অর্দাজ্দ্‌ এবং আহ্বিমান্‌ পর্যাস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নহে; তীহার! 
সর্বশ্রেষ্ঠ দেবের বিকাশমাত্র। সেই প্রাচীনতর ধর্ম বৈদাস্তিক না 
হইয়া! যায় না। সুতরাং মিসরীযগণ এবং শেমবংশধরগণ পাপবাদ 
ছাড়িতে চাহে না, আর আধ্যগণ--যথ| ভারতবাসী এবং যবনগণ-_ 
শীত্রই উহা হারাইয়! ফেলে। ভারতবর্ষে ন্যার়পরত! এবং পাপ, বিদ্যা 
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বিতস্তা তীরে পাঁদচারণা ॥ 


ও অবিদ্যায় পরিণত হুইল,--উভয়কেই ছাড়াইয়! যাইতে হুইবে। 
আধ্যগণের মধ্যে পারসিক এবং ইউরোপীর়গণ ধর্ধচিস্তাংশে 
পেমবংশধরগণের লক্ষণাক্তান্ত হইল; এই হেতুই তাহাদের মধ্যে 
পাপবোধ। ৬ 
ততৎপরে এ সকল কথ! ছাড়ি বিষয়ান্তরের-_-ভারতবর্ষ ও 
তাহার ভবিষযতের-_ প্রসঙ্গ উঠিল। এরূপ প্রায়ই ঘটিত। কোন 
জাতিতে বলসঞ্চার করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয়া! 
উচিত? তাহার নিজের উন্নতির গতি একদিকে চলিতেছে, 
ই. তাহাকে ক” বল! যাউক। যে নুতন বল সঞ্চারিত 
হইবে তাহা কি সঙ্গে সঙ্গে উহার কিঞ্চিৎ হাসও 
ঞ ৯৮. করিবে, যেমন “ধ*? ইহার ফলে এতছুভয়ের 
মধ্যপথবর্তী এক উন্নতির শৃষ্টি হইবে যেমন গগ”। ইহা ত 
ক্ষেত্রতত্বগত পরিবর্তনমাত্র। এরূপ ত চলিবে না। জাতীয় জীবন 
জৈবিক শক্তির ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনআ্রোতটাতেই 
বলাধান করিতে হইবে, অবশিষ্ট কার্য উহ! নিজে নিজেই করিয়া 
লইবে। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন এবং ভারতও উহ। শুনিল। 
তথাপি এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের 
উৎপত্বিস্থল। সেবা ও মুক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ । হিন্দুজননী 
* ধাহারা এই সকল কথা গুনিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন পরে 
ছুইজন পাশীকে সানন্দে স্বামিজীর পাদমূলে বসিয়া তাহার মুখে নিজ নিজ 
ধর্মাভাবসমূহের ইতিহাস শ্রবণ করিতে দেখেন ৷ ইহাতে:তিনি ম্বামিজীর জানের 


পরিদয় ও বথাবতত্ব হৃদরঙ্গম করিবার অপূর্ব নুযোগ পাইয়াহিলেন।-. 
নিষেদিতা। 
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স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


সকলের শেষে ভোজন করেন । বিবাহ ব্যক্তিগত শ্ুখের জন্ত নহে, 
উহ জাতি ও বর্ণের কল্যাণের নিমিত্ত । নব্য সংস্কারকগণের মধ্যে 
কতিপয় ব্যক্তি সমন্তাপুরণের অনুপযোগী এক পরীক্ষায় হস্তক্ষেণ 
করিয়া জীবন আনত দিপ্নাছেন, আর সমস্ত জাতি তাহাদিগের 
উপর দিয়! চলিয়া! যাইতেছে । 

তৎপরে পুনরায় কথাবার্তার ভাব বদূলাইয়া গেল, এবং কেবল 
হাসিঠান্টা, কৌতুক এবং গল্পগুঞ্জব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে 
শুনিতে হাসিয়। অধীর হইতেছিলাম। এমন সময় নৌকা আসিয়। 
পৌছিল এবং সে দিনের মত কথাবার্তী শেষ হইল । 

সেদিনকার সমস্ত বৈকাল এবং রাত্রি স্বামিজী পীড়িত হট 
নিজ নৌকায় শুইয়াছিলেন। কিন্ত পরদিন যখন আমর! বিজ্বহার 
মন্দিরে অবতরণ করিলাম--ইতিমধ্যেই তথায় অমরনাধাত্রীর 
ভিড় লাগিয়! গিয়াছে--তখন তিনি আমাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের 
জন্ত মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যেমন তিনি নিজের 
সম্বন্ধে বলিতেন যে শীঘ্র সারিয়৷ উঠ! এবং শীন্ত অন্থখে পড়া 
চিরকাল তাহার বিশেষত্ব ছিল। উহার পর, দিবসের /অধিকাংশই 
তিনি আমার্দের সহিত ছিলেন, এবং অপরাহ্রে আমর! ইসলামাবাদ 
পৌছিলাম। | 

একটী আপেল-বাগানের ধারে নৌকাগুলি লাগান হইল। 
জলের কিনারা পর্য্যন্ত ঘাস জন্মিয়াছে, আর ময়দানের উপর 
আপেল, নাসপাতি, এবং আলুবোখারা গাছ পধ্যস্ত ইতস্ততঃ” 
ছড়াইয়, রহিয়াছে । এই সব গাছ হিন্দুরাজগণ প্রতি গ্রামের 
বহির্দেশে রোপন করা আবন্টক মনে করিতেন । আমাদের মনে 
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বিতন্তাতীরে পাদচারণা | 


হইল যে, বসম্তকালে এই স্থলটা নিশ্চয়ই আভিলিয়নের সেই 
স্বীপ-উপত্যকীরই প্রতিরূপ হইবে-- 

“যেখানে শিল!, বৃষ্টি বা তুষারপাত হয় না, বাযুও ক্দাপি 
সশবে প্রবাহিত হয় না, তথায় ছুঃখ নাই, উহাতে গভীর ক্ষেত্র, 
রমণীয় ফলোন্তান এবং শৃন্গর্ভ নিকুঞ্জসমূহ বর্তমান, এবং উহা 
নিদাঘসাগরকিরাটী ।”* 

আমাদের মধ্যে দুইজন যে বজরাখানিন্তে থাকিতেন, তাহাকে 
অতদূর লইয়৷ যাইতে না পারায় উহ! নদীর এক অতি গভীর এবং 
খরশ্োত অংশে ছুই উচ্চ বেড়ার মধ্যে আসিয়া থামিল। উভর 
পার্থে নবীন ধান্তের অপরূপ হরিংশোভ! দেখিতে দেখিতে এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পপ লারবীথীর মধ্যে দিয়া পাদচারণ! 
কি মনোরম বোধ হইতেছিল ! 

সেই দিন বৈকালে গোধূলির সময় একজন আপেল গাছগুলির 
তলার উপবিষ্ট ক্ষুত্র দলটার মধো আসিয়। দেখিলেন, যাহ ব্ধচিৎ 
কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাই ঘটিয়াছে,--আচার্যাদেব ধীরামাতা৷ 
ও 'অয়ার, সহিত নিজের সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছেন। তিনি 
ছ্‌ই টুকরা পাথর হাতে লইয়া বলিতেছিলেন, “নুস্থাবস্থাতর আমার 
মন এটা ওটা সেটা লইয়। থাকিতে পারে, অথবা আমার সন্বক্পের 
জোর কষিয়া গ্যাছে মনে হইতে পারে, কিন্ত এতটুকু হস্ত্রা বা পীড়া 
আন্ুক দেখি, ক্ষণিকের জন্তও আমি মৃত্যুর সাম্না সাম্নি হই 
দেখি, অমনি আমি এই রকম শক্ত হইয়া! যাই,»-_বলির পাথর 
ছখানিকে পরম্পর ঠুকিলেন,-_”কারণ আমি ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ 
*. টেনিসমের 21০৮9 ৫" 4৮0০: নাহক কবিত। হইতে । 

১৩৫ . 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


করিয়াছি” এই চিত্তস্থৈর্য প্রসঙ্গে, শ্বামিজীর ইংলণ্ে ক্ষেতের 
উপর দিয় এক দিনের ভ্রমণের কথা একজনের মনে পড়িল। সে 
দিন একজন ইংরাজ পুরুষ, একজন ইংরাজ রমণী এবং তাহাকে 
এক জুদ্ধ বৃষ তাড়। করিয়াছিল। ইংরাজ-পুরুষটী সটান দৌড় 
দিলেন এবং নিরাপদে পাহাড়ের অপর প্রান্তে গিয়! পৌছিলেন। 
স্ত্রীলোকটা যতদুর পারিলেন দৌড়াইয়৷ গেলেন ; পরে আর এক পাও 
চলিবার সামর্থ্য না থাকায় মাটাতে বসিয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া 
এবং তাহাকে সাহাধ্য করিতে অপারগ হইয়। স্বামিজী, “আরে, 
ষে দিক দিয় হউক, পরিণাম ত এই,” এইরূপ ভাবিয়। বাহুদ্র় 
বক্ষের উপর তির্য্যকৃভাবে রাখিয়া এবং রমণীকে পশ্চাতে রাখিয়া 
বুষের সম্মুথে আসিয়া দীড়াইলেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন ষে 
তখন তাহার মন, ষাঁড়ট! তাহাকে কতটা দূরে নিক্ষেপ করিতে 
পারিবে এতৎ সম্বন্ধে এক গণিতের হিসাব লইয় ব্যস্ত ছিল। কিন্ত 
পশুটা1 হঠাৎ কয়েক পা দূরে থামিয়া গেল, তার পর মাথা তুলিয়া 
বিষগ্লভাবে রণে ভঙ্গ দিল। 

এইবূপ সাহস--যদ্দিও তাহাকে এই সব ঘটনা মনে আনিতে 
দেখি নাই তাহার বাল্যকালে আর একবার দেখা গিয়াছিল--কলি- 
কাতার রাস্তায় একটা গাড়ীর ঘোড়। ছুটিয়া পলাইতে ছল, তিনি 
বিন! বাক্যব্যয়ে নিকটে যাইয়া উহাকে ধরিলেন, তাহাতে সে ষে 
গাড়ীখানায় সংলগ্ন ছিল তাহার আরোহী স্ত্রীলোকটী প্রাণে বাচিল। 

গাছগুলির নীচে ঘাদের উপর বসিয়া আমরা নানাকথা কহিতে 
লাগিলাম, 'এবং ছু এক ঘণ্টা আধ!| হাক্কা আধ! গম্ভীর কথাবার্তা 
চলিল। বৃন্দাবনে বানরগুল! কিন্ধূপ ছষ্টামি করিতে পারে, তাহার 


উঠছি 


বিতস্তাতীরে পাদচারণা ৷ 


অনেক বর্ণনা গুনিলাম। এবং আমরা খুঁচাইয়। খুঁচাইয়া জানিতে 
পারিলাম যে স্বামিজীর পরিব্রাজকজীবনে ছুষ্টটা বিভিন্ন ঘটনার 
বিপদে যে সাহায্য আসিতেছে তাহ! পূর্ত হতে তিনি জানিতে 
পারিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য হইয়াছিল। ইহার্দের 
মধ্যে একটী আমার মনে আছে। সম্ভবতঃ যে সময়ে তিনি অজগর- 
ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহা! সেই সময়কার ঘটনা । তিনি 
কয়েক দিন (হয়ত পাচ দিন) ধরিয়া কিছু খাইতে পান নাই। তিনি 
এক রেল ষ্টেশনে ক্লান্তিতে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া ছিলেন, এমন 
সময়ে সহসা তাহার মনে হইল যে, তাহাকে উঠিকা কোন একটা 
রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে, আর সেখানে তিন একজন লোকের 
দেখ পাইবেন, সে তাহাকে সাহায্য করিবে। তিনি তদনুঙারে 
কার্য করিলেন এবং এক থাল! খাবার হাতে একজন লোকের দেখা 
পাইলেন। এই ব্যক্কি তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে ভাল করিয়া 
নিরীক্ষণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, প্ধাহার নিকট আমি প্রেরিত 
হুইয়াছি, আপনিই কি তিনি ?” | 

তৎপরে একটা শিশু আমাদিগের নিকট আনীত হুইল, তাহার 
হাত খুব কাটিয়া গিয়াছে । শ্বামিজীও বৃদ্ধামহলে প্রচলিত একটী£ 
ওষধ প্রয়োগ করিলেন ।-_তিনি ক্ষতস্থানটা জল দিয়। ধুইয়া দিয়া 
রক্ত পড়া বন্ধ করিবার জন্ত এক টুকরা কাপড় পুড়াইয়া তাহার 
ছাই উক্তম্থানে চাপাইয়৷ দিলেন। গ্রামবাসিগণ আশ্বশড হইয়! শান্ত 
হইল, এবং সেই রাত্রির মত আমাদের গল্প-গুজব বন্ধ হইল। 

২৩শে জুলাই ।--পরদিন প্রাতঃকালে হরেক রকর্মের একদল 
কুলি আমাদিগকে মার্ভণের ধ্বংসাবশেষ দেখাইতে লইয়া যাইবার 


নদ ১ 


স্বামিজীর সহিত হিমালকে। 


জন্তু আপেল গাছগুলির নীচে একত্র হুইয়াছিল। মার্ভগমন্দির 
এক অন্তু, প্রাচীন সৌধ ছিল। উহাতে স্পষ্টই মন্দিরের অপেক্ষা 
মঠের লক্ষণ অধিক ছিল। উহ! এক অপূর্ব স্থানে অবস্থিত এবং যে 
সকল বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়! উহা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহাদের 
বিভিন্ন নির্খ্াণপন্ধতির স্প্ই একত্র সমাবেশ প্রযুক্তই উহ] অতীব 
দর্শনীয় বন্ত হইয়াছিল। অপরাহ্ে, সুর্য্যকে পশ্চিমদিকে আমাদের 
ঠিক পশ্চাতে রাখিয়। খন আমরা উহাতে প্রবেশ করিলাম তখন 
সামনের খিলানশ্রেণীর অধোভাগে যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়৷ পড়িয়াছিল 
তাহ! আমি কখনও ভুলিতে পারিৰ না । একটার পর একটা করিয়া 
তিনটা খিলান, এবং তাহাদের সবচেয়ে পিছনকারটার ভিতরেই 
উচ্চতার ছুই তৃতীয়াংশে এক 'গুরুভার সরল রেখাবি শিষ্ট বাতায়ন- 
শীর্ষ। সব খিলানগুলিই ত্রিপত্রাকার ছিল, কিন্তু মাত্র প্রথম ও 
দ্বিতীয়টাতেই আমরা উহা? টের পাইয়াছিলাম, কারণ উহ্থাদিগকে 
আমর! প্রবেশমুহূর্তেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। স্প্তঃ, পুণ্যকুগ্ 
সকলের ধারে ভারী ভারী প্রস্তরখগুনিশ্মিত তিনটা আয়তাকার 
মন্দিররূপেই স্থানটার প্রথম ুত্রপাত হইয়াছিল । এই তিনটা 
প্রকোষ্ঠের নিন্মাণপদ্ধতি নব সরলরেখাবশিই্ই (50721£176-11059) 
এবং উগ্রদর্শন (56$16) ছিল। তিনটার মধ্যে মাঝখানের এবং 
সর্বাপেক্ষা পুর্বদিকেরটী লইয়া কোনও পরবর্তী রাজ। ইহার চারি 
ধারে একটা দেয়ালের বেষ্টনী নির্মাণ করিয়াছিলেন । আসল মন্দির- 
টীতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি প্রত্যেক অনুচ্চ সরদাল- 
বিশিষ্ট দুয়ারের বাহিরের দিকে এক একটা ত্রিপত্রথিলান স্থাপন 
করিরাছিলেন, এবং তৎপরে ইহার সহিত সম্ুখভাগে একটী বৃহত্তর 


১৪০৮৮ 


বিতস্তাতীরে পাদচারণ! ॥ 


মন্দিরাংশ (38৮৪) জুড়ি দিয়াছিলেন। এক উচ্চ ত্রিপত্রবিলান 
তাহার প্রবেশমার্থ হইয়াছিল। প্রত্যেক সৌধটী এত সর্বাগ নুন্দর 
এবং এই ছুই নির্মাণযুগের উদ্দেস্ত এরূপ স্পষ্ট ছিল যে মন্দিরটীর 
অঙ্গসংস্থান দেখিয়! নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইল, আর ইহা! অস্কিত না 
করিয়া একজন ক্ষান্ত হইতে পারিল না। মধ্যস্থলের মন্দিরটার 
চারিপাশের ধর্মশালা অথব! বারান্দাটা আকৃতিতে অঙ্ুত্তরূপে গথ- 
জাতীয় (00010), এবং ধিনি উহাও ভারতেঞ় উত্তরাংশে মুসলমান 
রাজবংশীয় সমাধিগুলি দেখিয়াছেন, তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ ইহাই 
মনে হয় যে, উক্ত বারান্দাটী একটা পুরা মঠ হিসাবেই কল্পিত 
হইয়াছিল, এবং আমাদের ( ইংরাজদের ) শীত প্রধান দেশে উহ1 এ 
উদ্দেশ্টে রাখা যাইতে না পারিলেও) উহ্থার অস্তিত্ব, সন্যাসের আদিম 
বাসহুমি ষে প্রাচ্য, তাহাই দিবারাত্র স্মরণ করাইয়া! দিতেছে । 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই শ্বামিজী অবেক্ষণ ও উদ্দেশ্য নিরূপণে 
যারপরনাই ব্যস্ত হইলেন, এবং দেখাইয়ী দিলেন যে, মন্দিরাভ্যস্তরে 
প্রবেশ করিবার মার্গ হইতে উহ্হার মধ্যাংশের ভিতর দিয়া পশ্চিম 
দিকে যে কার্ণিণ চলিয়! গিয়াছে তাহার উপরিভাগে পূর্বোক্ত 
থিলান হুইটীর উচ্চ ত্রিপত্র, আবার একটী [ঢ11926ও বর্তমান? 
আবার দেবশিশ্তমৃর্তিবিশিষ্ট প্যানেলগুলি আমাদিগকে দেখাইয়! 
দিলেন। আমাদের দেখা শেষ হইবার পূর্বেই তিনি দুইটা মুদ্রা 
কুড়াইয়৷ পাইয়াছিলেন। স্রধ্যান্তের আলোর অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন 
অতীব রমণীয় হুইয়াছিল। পুর্ব এবং পরদিনের এই সমস্ত সময়ের 
মধ্য যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহাদের ক্ছ কিছু অংশ 
এখনও মনে পড়িতেছে। 
১৩৪৯ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


"কোন জাতিই, তা ষবনই ( 01591.) হউন বা অন্ত কোন 
জাতিই হউন, কোন কালে, জাপানীদের ন্যায় স্বদেপ্রেষের পরাকাষ্ঠ। 
দেখাইয়৷ যান নাই। তাহারা কথা লইয়া! থাকেন না, তীহার! 
“কাজে করেন-_দেশের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন. দেন। আজকাল 
জাপানে এমন সব জমিদার আছেন ধাহার! সাম্রাজোর একত্ব বিধান- 
কল্পে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের জমিদারী ছাড়িয়৷ দিয়া কৃষিজীবী 
হইয়াছেন। * আর'জাপানযুদ্ধে একটাও বিশ্বামঘাতক পাওয়। 
যায় নাই। একবার সেট! ভাবিয়া দেখ !” 

আবার কতকগুলি লোক ভাব্প্রকাশে অক্ষম--এই কথ প্রসঙ্গে 
বলিলেন, "আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, লাজুক ও চাপা 
লোকের! উত্তেজিত হইলে সবচেয়ে বেশী আন্ুরিক ভাবাপন্ন হইয়া 
থাকে |” 

আর একবার, সন্গযাসজীবনের ও ব্রহ্মচর্যোর বিধিনির্দেশ প্রসঙ্গে 
স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, “যস্থান্তিক্ষুহিরণ্যং রসেন গ্রাহাং চ স আয্মহা 
ভবেৎ”--“ষে সন্ত্যানী সকামভাবে সুবর্ণ গ্রহণ করে, সে আত্মঘা তী,” 
ইত্যা্দি। 

২৪শে জুলাই ।-_-অন্ধকারময়ী রাত্রি এবং অরণ্যানী, ভ্রমরাজি- 
তলে এক বৃহৎ সরল (1175 ) কাঠের অগ্নিকুপ্ত, ছুই তিনটী তাবু 
অন্ধকারের মধ্যে শ্বেতকার লইয়! দণ্ডায়মান, দুরে অগ্রিকুগুপার্ে 
উপবিষ্ট ভৃত্যগণের আকৃতি ও কণ্ম্বর এবং তিনটা শিষ্য সমভিব্যাহারে 


তাজা 





* আটার মনে হয়, ইহা এফটী ভ্রম । জাপানী সামুরাইগণ তাহাদের 
জমিদারী ছাড়িয়া দেন নাই। তাহাদের রাজনৈতিক বিশেষ বিশেষ আধিকা রগুলি 
ছাড়ির। দিয়াছিলেন মাত্র ।--নিবেদিত| | 
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বিতস্তাতীরে পাদচারণ! । 


'আচার্্যদেব,--পরবর্তী চিত্রটী এইরূপই। আপেল বাগানের 
নীচে দিয়া এবং মাঠের ধার দিয়! বেরনাগ যাইবার যে রাস্তা! 
 ভলিয়াছে তাহার সম্বন্ধে, সেই সুষলধারে বৃষ্টি এবুং বহুরশোপার্জিত 
হুর্যযকিরণে মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে জলযোগ সম্বন্ধে, এবং সরলবন- 
সমাবৃত পাহাড়গুলির পাদদেশে অবস্থিত অষ্টভুজসরোবর বিশিষ্ট 
জাহাঙ্গীরের সেই বন্ু প্রাচীন রাজ প্রাসাদ সম্বন্ধে, অনেক কথাই বলিতে 
পারা যায় । কিন্তু মধ্যান্ছের পর যখন অবিরাম সারি বাধিয় 
অধ্যহন্তে সমাগত দর্শক ও পৃজার্থিগণ সকলে চলিয়া! গেল, এবং 
দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর যখন আমরা ব্যতীত আর কেহ রহিল না, 
সেই ঘণ্টা কয়টাই সেই দিনটার মুকুটস্থানীয়। সহসা! আচাধ্যদেব 
আমাদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “কই, তুমি ত 
আজকাল তোমার ইস্কুলের কোনও কথা বল না, তুমি কিমাঝে 
মাঝে উহার কথ তুলিয়। যাও?” পরে বলিতে লাগিলেন, “দেখ, 
আমার ভাবিবার ঢের জিনিস রহিয়াছে । একদিন আমি মান্্রাজের 
দিকে মন দিই, আর সেখানকার কাজের কথা ভাবি। আর একদিন 
আমি সবু মনট! আমেরিকা! বা ইংলগ, বা সিংহল, অথবা কলিকাতার 
দিই। এক্ষণে আমি তোমার ইস্কুলের কথা ভাবিতেছি।” 

ঠিক সেই সময়েই আচার্ধ্যদেব মধ্যাহ্ছ-ভোজনের অন্ত আহত 
হইয়া উঠিয়া গেলেন, এবং তিনি ফিরিয়া আসিলে পর তবে, 
তিনি যে সব কথ খুলিয়া! জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহা গ্তাহাকে 
বলিবার স্থযোগ মিলিয়াছিল। 

পরীক্ষা করিয়া! দেখিবার নিমিত্ত একটা অস্থান্রী কার্ধাপ্রণালী 
যে অনেক চিন্তার পর স্থিরীককৃত হইয়াছে, উহার প্রারস্ত যে সামান্ত 

১১৯ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


হইবে, এবং সমন্বয় ও উদারতার ভাব অতিক্রম করিয়া সমগ্র 
শিক্ষাদানচেষ্টাটাকে যে ধর্জীবনের এবং শ্রীরামকষ্$পুজার উপর 
প্ৃতিষ্টিত করিবার দদৃঢ়সন্কল্প হইয়াছে_এই সমস্ত কথা তিনি 
মনোযোগের সহিত শুনিলেন। পু 

তিনি বলিলেন, “কারণ তুমি উর্জিত উৎসাহ বজায় রাখিবার 
জন্যই সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রয় করিবে, নয় কি? সমস্ত সম্প্রদায়ের 
পারে চলিয়া! যাইবার জন্য তুমি একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবে। হা, 
আমি বুবিতে পারিয়াছি।” 

কতকগুলি বাধা ম্প্টতঃ থাঁকিবেই থাকিবে । নান! কারণে, 
প্রস্তাবিত আয়তনে হয়ত অনুষ্ঠানটা প্রায় অসম্ভব শুনায়। কিন্ত 
এই মৃহূর্তে শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অনুষ্ঠানটী ঠিক 
ঠিক ভাবে সঙ্ল্প কর! হয়, এবং কার্যযপ্রণালী নির্দোষ হইলে, 
উপায় উপকরণাদি জুটিবেই জুটিবে। 

সব শুনিয়া তিনি একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, 
"তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহা 
আমি করিতে পারি না। কারণ, আমি তোমাকে প্রণী শক্তিতে 
অন প্রাণিত-_-আমি যতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ততটা অহ্ুপ্রাণিত-_- 
বলিয়া মনে করি। অন্তান্ত ধর্মে এবং আমাদের ধর্মে এইটুকুই 
গ্রভেদ। অন্তান্ত ধর্্াবলম্িগণ বিশ্বাস করেন যে, তী সকল ধর্বের 
সংস্কাপকগণ প্রণী শক্তিতে অনুপ্রাণিত, আমারাঁও তাহাই করিয়! 
থাকি। কিন্ত আমিও ত তাহাই--তিনিও যতটা অনুপ্রাণিত: 
আর তুমিও আমারই মত, আবার তোমার পরে ভোমার বালিকারা 
ও তাহাদের শিষ্যাগণও তন্্রপ হইবে। স্থৃতরাং তুমি যাহ! সর্বাপেক্ষা 
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বিতস্তাতীরে পাদচারণা ॥ 


ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে 
সাহায্য করিব ।” 

তৎপরে ধীরামাতা এবং জয়ার দিকে ফিরিয়া, যে শিষ্যাটা 
সত্রীগণের উন্নতি বিধানকল্ে দণ্ডায়মান হইবেন, তাহার উপর 
তিনি পাশ্চাত্যদেশে গমনকালে যে কি মহান্‌ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া! 
যাইবেন তৎসম্বন্ধে, এবং উহা! যে, পুরুষগণের জন্য যে কাধ্য 
অনুষ্টিত হইবে তদপেক্ষা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ* হইবে, এ বিষয়ে 
তাহার্ছিগকে বলিতে লাগিলেন। এবং আমাদের মধ্যে উক্ত 
সেবিকাটীর ( *৮০10০1 ) দিকে ফিরিয়া আরও বলিলেন, “হা, 
তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তোমার যে জলন্ত উৎসাহ দরকার 
তাহা তোমার নাই । তোমাকে দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ হইতে হইবে। 
শিব! শিব !”--এই বলিয়া মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়! 
তিনি আমাদিগের নিকট রাত্রির মত বিদায় লইলেন এবং আমরাও 
অনতিবিলম্বে শয়ন করিলাম। 

২৫শে ভুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে আমর! তাবুগুলির মধ্যে 
একটীতে সকাল সকাল প্রাতরাশ সম্পরন করিয়৷ অচ্ছাবল পর্যন্ত 
চলিলাম। আমাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ষে, কতক- 
খুলি পুরাতন রত্ব হারাইয়। গিয়াছিল, সে গুলি পুনরায় পাওয়া 
গিয়াছে, তখন তাহাদের সবগুলিই উজ্জ্বল ও নৃতন হইয়৷ গিয়াছে । 
কিন্তু শ্বামিজী ঈষৎ হাশ্ত করিয়া এই গল্প বলা বন্ধ করিয়া দিলেন 
এবং বলিলেন, “অমন ভাল স্বপ্নের কথ! বলিতে নাই !” 
ৃ অচ্ছাৰলে আমর! জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখিতে 
পাইলাষ। তাহার প্রিয় বিশ্রামস্থান এইখানেই ছিল, ন!ইবৈরনাগে ? 
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স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


আমর! বাগানগুলির চারি ধারে বেড়াইলাম এবং পাঠান খাঁর 
জেনানার সম্মুখে একটা স্থির জলাশয়ে স্নান করিলাম । পরে আমরা 
প্রথম বাগানটাতে ফ্ধ্যান্কের পুর্ব্বের জলযোগ সম্পন্ন করিলাম, এবং 
বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে ইসলামাবাদে নামিয়! আসিলাম | 

উক্ত জলযোগকালে যখন সকলে বসিয়াছিলাম তখন স্বামিজী 
তাহার কন্তাকে তাহার সঙ্গে অমরনাথ গুহায় যাত্রা করিবার এবং 
তথায় মহাদেবের চরণে উৎস্থষ্ট হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। 
বীরামাত। সহ্ান্তে অনুমতি দিলেন, এবং পরবর্তী অর্ধঘণ্টা উল্লাস ও 
আনন্দজ্ঞাপনে অতীত হইল। ইতিপুর্ববেই বন্দোবস্ত হইননাছিল 
যে, আমর! সকলেই পহলগাম পর্যন্ত যাইব এবং সেখানে স্বামিজীর 
তীর্ঘযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন পধ্যস্ত অপেক্ষা করিব। স্তরাং 
আমরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৌকাখুলিতে পৌছিয়া, জিনিস 
পত্র গুছাইয়া লইলাম এবং পত্রাদি লিখিলাম। পরদিন বৈকালে 
বওয়ান যাত্রা করিলাম । 
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২৯শে জুলাই ।-_-এই সময় হইতে আমরা হ্াশমিজীকে খুব কমই 
দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি তীর্ঘযাত্র! সম্বন্ধে খুব উৎসাহাস্থিত 
ছিলেন, বেশীর ভাগ একাহারী হইয়া থাকিতেন, এবং সাধুসঙ্গ 
ভিন্ন অন্ত সঙ্গ বড় একট! চাহিতেন না। কোথাও তাবু খাটান 
হইলে, কখনও কথনও তিনি মাল! হস্তে তথায় আসিতেন । আজ 
রাত্রিতে আমাদের মধ্যে ছুইজন বওয়ানের চতুর্দিক ঘুরিয়া দেখিতে 
লাগিলেন। বওয়ান জায়গাটা একটা পল্লীগ্রামের মেলার মত-_ 
সমন্তটার উপর একটা ধন্খভাবের ছাপ রহিরাছে, আর পুণ্য কুণ্ড- 
গুলি এ ধর্দশভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার পর আমর! ধীর! মাতার 
সহিত তাবুর দ্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু 
্বামিজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন তাহাদের কথাবার্থ! 
শুনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 

বুহম্পতিবারে আমর! পহলগামে পৌছিলাম; উপত্যকাটার 
নিম্পপ্রাস্তে আমাদের ছাউনী পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে 
আদৌ ঢুকিতে দেওয়া হইবে কিনা তন্ধিষয়ে স্বামিলীকে গুরুতর 
আপতিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে । নাগ! সাধুগণ তাহাকে 
সমর্থন করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "থা মিজী, 

১১৫ 


স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। 


ইহা সত্য যে আপনার এই শক্তি আছে, কিন্তু আপনার ইহ 
প্রকাশ করা উচিত নহে!” বলিবামান্র শ্বামিজী চুপ করিয়! 
গেলেন। যাহা হউক, সেইদিন অপরাহ্থে তিনি তাহার কন্তাকে 
ছাউনীর চারিধারে আশীর্বাদ লাভে ধন্য হইবার জন্য ঘুরাইয়া 
আনিলেন,__প্ররুতপক্ষে উহা! ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই 
ছিলনা । আর, লোকে তাহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই 
হউক, অথব! তাহণকে শক্তিমান্‌ বলিয়া বুঝিয়। লইয়াছিল বলিয়াই 
হউক, পরদিবন আমাদের তাবুটী ছাউনীর পুরোভাগে একটী 
মনোহর পাহাড়ের উপর সরাইয়৷ লইয়া যাওয়৷ হইয়াছিল। 
সেখানে খরস্রোতা লিডার নদ্রী আমাদের ঠিক সম্মুখে পড়িয়াছিল, 
সরলবৃক্ষাচ্ছা দিত পর্বতমাল! অদূরে বর্তমান ছিল আর খুব উচ্চে 
একটী রন্ধের অপর পারে একটা তুষারবর্স্র স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। 
এই গোপগণের গ্রামে আমরা একাদশী করিবার জন্ত পুরা এক- 
দিবস অবস্থান করিলাম । পরদিন প্রত্যুষে যাত্রিগণ রওয়ান। 
হইল। 

৩*শে জুলাই ।-_প্রাতে ছয়টার সময় আমর! প্রাতরাশ সমাণ্ড 
করিয়া যাত্রা করিলাম । কখন্‌ ছাউনীটা উঠিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিলাম না । কারণ আমর! 
যখন খুব প্রতযাযে জলযোগ করি তখনই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী ব! 
তাবু অবশিষ্ট ছিল। কল্যযে স্থানে সহত্র লোক এবং তাহাদের 
পটনিবাস বিদ্যমান ছিল সেখানে গত প্রাণ অগ্নিসমূছের ভন্মরাশি 
মাত্র ধ্মবশিষ্ট রহিয়াছে । 

পরবর্তী বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়া যাইবার রাস্তাটা কি সুন্দর! 
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চন্দনবাড়ার আমরা একটী গভীর গিরিবন্মবের কিনারায় ছাউনী 
ফেলিলাম। সমস্ত বৈকালবেল! ধরিয়! বৃষ্টি হইয়াছে, এবং স্বামিজী 
মাত্র পাচ মিনিটের কথাবার্তার জন্ভ আমার সহিত দেখা করিতে 
আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ভূত্যগণের এবং অন্ঠানত যাত্রিগণের 
নিকট হুইতে অনেক ছোট খাট বিষয়ে ধে অশেষ সদয় ব্যবহার 
পাইয়াছিলাম, তাহা! বড়ই মর্মরম্পর্শা। ছই পশলা বৃষ্টির মধ্যের 
অবকাশটীতে আমি গাছপাল! সংগ্রহের চেষ্টা্প বাহির হইলাম 
এবং সাত আট রকমের ঠ15950015 দেখিতে পাইলাম 7; 
তাহাদের মধ্যে ছুইটী আমার নিকট নুতন । তৎপরে আমি 
আমার ফার্‌ গাছটার ছার়ায় ফিরিয়া যাইলাম, উহা হইতে তখনও 
বান্রিকণ! টপ টপ করিয়া পড়িতেছে। 

দ্বিতীয় চটটার রাস্তাটা অন্ত সব চটার রাস্তা অপেক্ষা কঠিন 
ছিল। মনে হইতেছিল বুঝি উহা! অফুরম্ত। চন্দনবাড়ার সন্ি- 
কটে স্বামিজী জেদ করিলেন যে, “ইহাই আমার প্রথম তুষারব্থ্বঁ 
বলিয়া আমাকে উহা! খালিপায়ে অতিক্রম করিতে হুইবে”। 
জ্ঞাতবা প্রত্যেক খুঁটিনাটাটার উল্লেখ করিতে তিনি ভূলিলেন 
না। ইহার পরেই এক বহুসহস্মফিটব্যাপী বিকট চড়াই 
আমাদের ভাগ্যে পড়িল। তারপর এক সরু পথ, পাহাড়ের 
পর পাহাড় ঘুরিয়৷ আকিয়া বাকিয়া চলিয়াছে ) সেই দীর্ঘ পথ 
ধরিয়! চলিলাম ; এবং সর্বশেষে আর একটী খাড়া চড়াই। প্রথম 
পর্বতটার উপরিভাগের জমিটীকে একজাতীর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ঘাস 
( 83০1%9159 ) ঠিক যেন গালিচ দিয়! মুড়িয়া রার্থিয়াছে। 
তৎপয়ে রাস্তাটা শিশরনাগ হইতে পাঁচশত. ফিট উচ্চ দিয়া 
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চলিয়াছে। শিশরনাগের জল গতিহীন। অবশেষে আমর! তুষার- 
মঙ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে, ১৮০০০ ফিট উচ্চে, এক ঠাণ স্যাত- 
সে'টতে জায়গার ছাউনী ফেলিলাম। ফার্‌ গাছগুলি বু নিক্নে 
ছিল, স্থৃতরাং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেল! কুলির চারিদিক হইতে 
ভুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্থানীয় তহসীল- 
দ্বারের, স্বামিজীর এবং আমার ত্াবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল, 
এবং সন্ধ্যাবেলায় লঙ্কুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্জালিত হইল। 
কিন্তু উহ! ভাল জলিল না, আবার তুষারবর্টীও বনু ফিট নিম 
বিগ্কমান ছিল। আমাদের ছাউনী পড়িবার পর আমি আর 
স্বামিজীকে দেখি নাই। 

পাঁচটী তটিনীর সম্মিলনস্থল পন্তঝরণী যাইবার রাস্তা এতটা 
দীর্ঘ ছিল না। অধিকস্ত ইহা! শিশরনাগ অপেক্ষা নীচু ছিল, এবং 
এখানকার ঠাণ্ডও বেশ শু ও প্রীতিপ্রদ ছিল। ছাউনীর সম্ুথে 
এক কন্করময় শুফ নদীগর্ভ, উহার মধ্যে দিয়া পাঁচটা তটিনী 
চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই, একটার পর অপরটাতে ভিজা 
কাপড়ে হাটিয়া গিয়া যাত্রীগণের ন্নান করার বিধি। ,সম্পূর্ণরূপে 
লোকের নজর এড়াইয়! শ্বামিজী কিন্ত এবিষয়ক আইনটা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন । 

আহা, কি নুন্দর সুন্দর ফুল ! পূর্বব রজনীতে, (না অগ্যকার 
রাত্রে ?) বড় বড় নীল ও সাদ 219170779 ফুল আমার তীাবুতে * 
বিছানার নীচে জন্মিয়াছে! এবং এখানে অপরাহ্থে নিকট হইতে 
তুষারবর্জ দেখিবার জন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে দুরে চলিয়া গিয়! 
আমি (5700727) 56007) 985157586 এবং ক্ষুদ্র স্বেতবর্ণ 
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সলোম পত্রবিশিষ্ট এক নৃতন রকমের ফর্গেট-মি-নট ফুল দেখিলাম, 
ঘন-সন্লিবি্ই পাতাগুলি রাশীকুত মখমলের মত দেখাইতেছিল। 
'এমন কি জুনিপারও এস্থানে অতি বিরল ছিল। 

এই সকল উচ্চ অংশে আমরা প্রায়ই দেখিতাম যে, আমর! 
তুষার-শৃঙ্গরাজির মহান্‌ পরিধিসমূহের মধ্যে রহিয়াছি,_এই নির্বাক 
বিপুলায়তন পর্বতগুলিই হিন্দুমনে তন্মান্থুলিপ্ত ভগবান্‌ শঙ্করের ভাব 
উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। 

২রা আগষ্ট ।-_২রা আগষ্ট মঙ্গলবারে, অমরনাথের সেই মহোৎ- 
সব দিনে, প্রথম বাত্রীদল নিশ্চন্নই রাত্রি হুইটার সময় ছাউনী 
হইতে যাত্রা করিয়া থাকিবে! আমরা রাকাশশীর আলোকে 
যাত্র। করিলাম । সন্কীর্ণ উপতাকাটাতে পৌছিলে সুর্ধ্যোদয় হইল। 
রাস্তার এই অংশটীতে গতায়াত যে খুব নিরাপদ ছিল তা নয়। 
কিন্তু যখন আমর! ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম, 
তখনই প্রকৃত বিপদের সুত্রপাত হইল। অজাধুথের গতিবিধি- 
পথের মত একটী 'পগ্ডাণ্তী” প্রায় খাড়া পাহাড়ের গ! দিয়া উঠির।! 
অপর পার্থে-_উতারের অংশে--শম্পাচ্ছাদদিত জমির উপর একটা ক্ষুদ্র 
সোপানপরম্পরার পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক ছু চার প1 অন্তর 
কমনীয় কলাম্বাইন, মাইকেলমাস ডেজি, এবং বন্ত গোলাপ ফুটিয়! 
রহিয়াছিল এবং ভয় হইতেছিল পাছে লোকে উহাদিগকে সংগ্রহ 
করিবার লোভে হাত প ভাঙ্কে ব৷ প্রাণ থোয়াইয়া বসে! পরে, 
কোনমতে ওপারের উতারটীর তলদেশে পৌছিয়া আমাদিগকে 
অমরনাথের গুহা পধ্যন্ত ক্রোশের পর কফ্রোশ তুবারবন্মর উপর 
দির! বহুকষ্টে যাইতে হ্ইয়াছিল। আমাদের গন্তব্স্থানের 


৯১ * 


স্নামিজীর সহিত হিমালয়ে । 


খানেক আগে বরফ শেষ হুইল, এবং উহা! হইতে যে জলধারা! 
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হইয়াছিল। 
এমন কি, ষখন আমর! প্রার় পৌছিয়া গিয়াছি বলিয়াই বোধ' 
হইতেছিল, তখনও পর্যন্ত আমাদের পাথরের উপর দিয়া আরও 
একটী বেশ কঠিন চড়াই করিতে বাকি ছিল। 

স্বামিজী ক্লান্ত হইয়া! ইতিমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু 
আমি, তিনি যে পীড়িত হইতে পারেন তাহা! মনে থাকায়, কঙ্করত্ত,প- 
গুলির অধোভাগে ভাঙার আগমন প্রতিক্ষায় বসিয়া রহিলাম | 
অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌছিলেন, এবং "ক্নান করিতে 
, যাইতেছি*, মাত্র এই কথা বলিয়। আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। 
অর্ধ ঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন । সম্মিতবদনে 
তিনি প্রথমে অর্ধবৃত্রটার এক প্রান্তে, পরে অপর প্রাস্তটাতে ভূমিষ্ঠ 
হুইয়! প্রণাম করিলেন ! স্থানটি বিশাল ছিল, এত বড় যে, তথায় 
একটী গির্জা ধরিতে পারে, এবং স্ুবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙ্গটা 
প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় যেন নিজ সিংহাসনেই 
অধিবূঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট নর যাইবার 
পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উদ্ভোগ করিলেন। 

তাহার চক্ষে, যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদঘাটিত হইয়াছে ! তিনি 
সদাশিবের শ্রীপাদপন্ স্পর্শ করিয়াছেন । তিনি পরে বলিয়াছিলেন 
যে, পাছে তিনি “মৃঙ্ছিত হইয়৷ পড়েন” এইজন্ত নিজেকে কসিয়া 
ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল । কিন্তু তাহার দৈহিক র্লাস্তি এত 
অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন যে, তাহার 
স্বংপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে 
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উহ! চিরদিনের মত বঙ্ধিতার়তন হুইয়! গিয়াছিল। তাহার গুরুদেবের 
সেই কথাগুলি কি অন্কুতভাবে পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল,-_-”ও যখন 
নিজেকে জান্তে পার্‌বে তখন আর এ শরীর রাখ বে ন।” 

আধঘপ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়! সেই 
সদয়হদয় নাগ! সন্গ্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে 
স্বামিজী বলিলেন, “আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি ! আমার 
মনে হইতেছিল যে তুষারলিঙ্গটী সাক্ষাৎ শিব * আর তথায় কোন 
বিস্তাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, কে'ন ব্যবস! ছিল না, কোন কিছু খারাপ 
ছিল ন|। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পুজার ভাবই ছিল। আর 
কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই !* 

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাহার সেই চিত্তবিিবলকারী 
দর্শনের কথ! বলিতেন ) উহা! যেন তাহাকে একেবারে স্থীয় ঘূর্ণাবর্তের 
মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গ- 
টীর কবিত্বের বর্ণনা করিতেন, এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন একদল 
মেধপালকই উক্ত স্কানটা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে । তাহার! কোন 
এক নিদাঘ দিবসে নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদূর গিয়। পড়িয়াছিল 
ও এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিয়াছিল যে, তাহার! অন্তর 
তুষাররূপী সাক্ষাৎ প্রীভগবানের সাল্লিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি 
সর্ববদ। ইহাও বলিতেন, “সেইথানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু 
বর দিয়াছেন।” আর আমাকে তিনি বলিলেন, “তুমি এক্ষণে 
বুঝিতেছ না । কিন্তু তোমার তীর্থধাত্রাটী সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ইহার 
ফলকে ফলিতেই হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য হইবে ব্লিশ্চিত। 
তুমি পরে আরও ভাল করিয়! বুঝিতে পারিবে । ফল অবশ্ীস্তাবী।” 
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পরদিন প্রাতঃকালে আমর যেরাস্তা দিয়া পহুলগামে প্রত্যা” 
বর্তন করিলাম উহা! কি স্থন্দর রাস্তা! সেই রজনীতে তাবুতে 
ফিরিয়া আমরা তবু উঠাইলাম এবং অনেক পরে পুরা এক: 
চটাভর রাস্তা চলিয়া একটা তুষারময় গিরিসম্কটে রাত্রির জন্য 
ছাউনী ফেলিলাম। এইখানে আমরা একজন কুলীকে কয়েক 
আনা পয়সা! দিয় একথানি চিঠি লইয়া আগে পাঠাইয়া দিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু পরদিন মধ্যাক্কে পৌছিয় দেখিলাম যে ইহার কোনই 
প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়৷ যাত্রিগণ 
দলে দলে আমাদের ত্াবুর নিকট হইয়া যাইবার সময় নিতান্ত 
বন্ধুভাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিবার জন্য, এবং আমরা 
যে খুব শীপ্বই আসিতেছি এই কথ! জানাইবার জন্ত, আমাদের 
তত্ব লইয়৷ যাইতেছিল। প্রাতঃকালে হুর্য্যোদয়ের বনু পূর্বেই আমর! 
গাত্রোখান করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম । সম্ধুথে সূর্য্য 
উদ্দিত হইতেছেন এবং পশ্চাতে চন্দ্র অন্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে 
আমর! কাল-হুদকে (7,215 01 10620 ) নীচে ফেলিয়া যাইতে 
লাগিলাম। এই সেই হুদ যাহাতে এক বৎদর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী 
তাহাদেরই স্তোত্রপাঠে ন্বস্থানচাত একটা তুষারপ্রবাহ (৪৬৪- 
121701)9 ) কর্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়! একটা ক্ষুদ্র পগডাণ্তী খাড়া! 
পাহাড়ের গা দিয়া নীচে নামিয়াছে। অতঃপর আমর! তথায় 
উপস্থিত হইলাম এবং এ পথে চলিয়! দূরত্বের যথেষ্ট লাঘব করিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলাম। ইহা! একপ্রকার হামাগুড়ি দিয়া যাওয়ারই 
কাছাকাঁছি ছিল, এবং সকলকেই উহ! পায়ে হাটিয়া৷ অতিক্রম 
করিতে হইয়াছিল। উহার তলদেশে গ্রামবাসিগণ প্রাতে জলযোগের 
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মতন একটা কিছু প্রস্তুত রাখিয়াছিল। স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্ছালিত 
হইয়াছিল, চাপাটি মেক! হুইতেছিল, এবং চাও প্রস্তত ছিল, 
(শুধু ঢালিলেই হইল। এখন হইতে যেখানে যেখানে রাস্তা পৃথক্‌ 
হইয়। গিয়াছে সেইখানেই যাত্রিগণ দলে দলে মুখ্য দল হইতে পৃথক্‌ 
হইয়া যাইতে লাগিল, এবং এই সারা পথ ধরিয়া আমাদের মধ্যে 
যে একটী একত্বের ভাব জন্মিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ অল্প হইতে 
অল্পতর হইতে লাগিল। ্ 

সেই দ্বিন সন্ধ্যার সময় পহলগামের উপরিভাগে আমরা এক 
গোল পাহাড়ের উপর সরল কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্ৰালিত, 
করিয়া এবং সতরঞ্চি বিছাইয়! গল্প করিতে লাগিলাম। আমাদের 
বন্ধ সেই নাগা সন্গ্যাসীটী আমাদের সহিত যোগ দিলেন, এবং 
যথেষ্ট কৌতুক পরিহাসাদি চলিতে লাগিল । কিন্তু শীপ্রই আমাদের 
ক্ষুদ্র দলটী ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আর আমরা বসিয়।-_ 
উপরে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন, তুষারশৃঙ্গগুলি মাথ! ভুলিয়া দাড়াইয়া, 
নদী খরবেগে প্রবাছিনী, এবং চাব্রিদিকে অসংখ্য পার্বত্য সরল বৃক্ষ, 
এই সব দৃস্ত উপভোগ করিতে লাগিলাম। 

৮ই আগষ্ট ।--পরদিন আমরা ইললামাবাদ যাত্র। করিলাম, এবং 
সোমবার প্রভাতে প্রাতঃকালীন জলযোগে বসিয়াছি, এমন সমক্ষে 
মাঝিরা গুণ টানিয়! নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়া 
লাগাইয়া দিল। 
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প্রত্যাবর্ততনপথে স্রীনগরে। 
ব্যক্তিগণ £--্ীমৎ স্বামী বিবেকানন্প, একদল ইউরোপীয় নরনারী,-- 
্বীরাষাতা, 'জয়া, এবং নিবেদিতা তাহাদের অন্যতম | 
স্থান £--কাশ্শীর---্রীন্গর । 
সময়ঃ--১৮৯৮ খ্‌্টাব্দের »ই হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্যন্ত । 
৯ই আগষ্ট ।_-এই সময়ে আচাধ্যদেব ক্রমাগত আমাদের নিকট 
বিদার লইবার কথা বলিতেছিলেন। সুতরাং যখন আমি খাতায় 
প্রমতা৷ সাধু বহতা পানি ইন্ে ন কোই মৈল লখানি,” এই বাক্টা 
লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, আমি স্পষ্ট জানি ইহার অর্থ কি। “যখনই 
আমীয় কষ্ট সহ করিতে এবং ভিক্ষোপজীবী হইতে হয় তখনই আমি 
কত বেশী ভাল থাকি,” এই সাগ্রহ কাতরোক্ি, স্বাধীনতা এবং সাধা- 
রণ লোকদের সঙ্গে মেলামেশার জন্ঠ তীত্র আকাঙ্ক্ষা, পদব্রজে শ্বীর 
্বীয় দীর্ঘ দেশভ্রমণের চিত্রান্কণ, এবং ঘরে ফিরিয়। যাইবার জন্ত পুনরায় 
'আমাদিগের সহিত বারামুল্লায় সাক্ষাৎ,---এই সবই উহার অর্থ। 
যে নৌকায় মাঝিরা স্বামিজীর পরিবারস্থব্ধপ হইয়াছিল এবং 
যাহাদিগকে তিনি ছুইটা খতু ধরিয়া! সর্বতোভাবে সাহাব্য করিয়া 
আসিয়াছেন, আজ তাহার! আমাদিগের নিকট বিদায় হইল। পরে 
তিনি তাহার সহিত উহাদের সন্বন্করূপ সমগ্র ব্যাপারটীকে ভালবাস! 
এবং ধৈর্যোরও যে বাড়াবাড়ী হইতে পারে টানি প্রমাণন্থরূপ 
উল্লেখ করিতেন । | 
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১০ই আগস্ট ।- গন্ধ্যা ইয়া গিয়াছে । আমর! সকলে একজনের 
সহিত দেখা করিবার জন্ত বাহির হুইলাম। ফিরিবার সময় তিনি 
'ত্বাহার নিবেদিতা নামক শিষ্যাকে তাহার সহিত ক্ষেতগুলির উপর 
দিপা বেড়াইয়। আসিবার ক্তন্ত ডাকিলেন। তাহার কথাবার্তা সমস্তই 
সত্াশিক্ষা-কার্ধয ও এতদ্সন্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় কি, এই বিষরক 
ছিল। স্বদেশ এবং উহ্থার ধন্সমূহ সম্বন্ধে তাহার ধারণা যে 
সমন্বরমূলক, তাহার নিজের বিশেষত্ব যে শুধু এইটুকু যে তিনি 
চাহেন, হিন্তুধর্শ নিষ্কিযম না থাকিয়। সক্রিয় হউক এবং উহার 
পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়৷! তাহাদিগকে শ্বমতে আনয়ন 
করিবার সামর্থ্য থাকুক, আর কেবলমাত্র ছুত্মার্সকেই যে তিনি 
উঠাইয়৷ দিতে চান, এই সব সন্বন্ধে তিনি বলিতে লাগিলেন। তৎপরে 
তিনি গভীর ভাবের সহিত, বাহার! খুব প্রাচীনপন্থী (070093০: ) 
তাহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্শভাব সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি 
বলিলেন, ভারতের অভাব কাধ্যকুশলত! (৮7506108115 )। কিন্তু 
সে তজ্জন্ত যেন কদাপি পুরাতন চিন্তাশীল জীবনের উপর তাহার 
অধিকার ছাড়িয়া ন! দেয় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “সমুদ্রের স্তায় গভীর এবং আকাশের 
স্তায় উদ্দার হওয়াই” আদর্শ। কিন্তু প্রাীনপন্থীত্বের আবরণে 
রক্ষিত হৃদয়ে এই যে গভীর অস্তজ্জীবনের বিকাশ ইহা কোনও 
মুখ্য সম্পর্কের ফল নহে, গৌণ সম্পর্কের ফল মাত্র। আর যদি 
আমর! নিজে নিজেকে ঠিক করি, তাহা হইলে জগৎও ঠিক হইয়া 
যাইবে, কারণ, আমরা সকলেই এক নহি কি?” শ্রীরামকৃষ্ণ 
_ পরমহংস তীহার ভিতরের অন্তত্তম তন্বগুলির পথ্যস্ত পুজ্থানুপুঙ্খ 
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খবর রাখিতেন ; তখাপি বাহ্‌ দশায় তিনি পুরাদস্তর কর্মতৎপর এবং 
কর্পটু ছিলেন।” | 

তৎপরে তিনি, তাহার গুরুদেবের পৃঁজারূপ সেই জটিল প্রশ্ন 
সম্বন্ধে বলিলেন, “আমার নিজের জীবন সেই মহাপুরুষের চরিত্রের 
প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বার চালিত, কিন্তু এটী অপরের পক্ষে 
কতদূর খাটিবে তাহ! তাহারা নিজে নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। 
অতীন্জ্ৰয় তত্বসকল শুধু যে একজন লোকের মধ্যে দিয়াই জগতে 
প্রসারিত হয়, এমন নহে ।% 

১১ই আগ ।--এই দিন করকোণ্ঠী দেখার জঙ্ত আমাদের মধ্যে 
একজনকে স্বামিজীর নিকট ভৎসন| সহা করিতে হইয়াছিল। তিনি 
বলিলেন, এ জিনিসটাকে সকলেই চায়, তথাপি সমগ্র ভারত 
ইছাকে হেয় জ্ঞান এবং ঘ্বণা করে। একটু বিশেষ পক্ষসমর্থনের 
উত্তরে তিনি বলিলেন, “হা, চেহার| দেখিয়! চরিত্র বলিয়া দেওয়াও 
আমি সমর্থন করি না। বলিতে কি, তোমাদের অবতার এবং 
তাহার শিষ্যবর্গ যদি সিদ্ধাইগুল! না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি 
তাহাকে আরও বেশী সত্যদন্ধ বলিয়৷ মনে করিতাম।, বুদ্ধ. এই 
কার্যের জন্ত একটা ভিক্ষুর আলখেল্লা কাড়িয়৷ লইয়াছিলেন |” 
আরও পরে, যে বিষয়টা বর্তমান মুহুর্তে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছিল, সেই বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়! 
বলিলেন যে ইহার এতটুকু প্রকাশ হইবামাত্র ভীষণ প্রতিক্রিয়া 
আসিবেই আসিবে। 

১২ই ও ১৩ই আগষ্ট ।-_স্বামিজী আজকাল একজন ব্রাহ্মণ 
পাঁচক রাখিয়াছেন। একজন মুসলমান পর্যন্ত তাহাকে রাাধিয়া 
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দিতে পারে, তাহার এইরূপ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অমরনাথবাত্রী 
সাধুগণের তর্কগুলি বড়ই মর্ম্ম্পর্শী ছিল। তাহার! বলিয়াছিলেন, 
“অন্ততঃ শিখদের দেশে এটী করিবেন না, ্বামিজী,* এবং তিনিও 
অবশেষে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তিনি তাহার 
মুসলমান মাঝির শিশু কন্তাটীকে উমারূপে পুজা করিতেছিলেন। 
ভালবাস! বলিতে সে শুধু সেবা করা বুবিত, এবং শ্বামিজীর 
কাশ্মীর ত্যাগের দিনে, সেই ক্ষুদ্র শিশু ভীহার জন্ত একথাল 
আপেল সানন্দে নিজে সমস্ত পথ হাটিয়। টঙ্গায় তুলিয়া দিয়া 
আসিয়াছিল। ম্বামিজীকে তৎকালে সম্পূর্ণ উদাসীন বোধ হইলেও 
তিনি বালিকাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই। কাশ্মীরে থাকিতে 
থাকিতেই তিনি একদিনকার কথ প্রায়ই সানন্দে স্মরণ করিতেন। 
বালিক! সে পিন নৌকার গুণ টানিবার রাস্তার এএকটা নী 
ফুল দেখিতে পায়, এবং সামনে বসিয্কা উহ্নাকে 'ট্রিফবার ' এধারে, 
একবার ওধারে আঘাত করিতে করিতে “কুড়ি মিনিট কাল সেই 
ফুলটার সহিত একাকী বসিয়া থাকে |” 

নদীতটে একথণ্ড জমি ছিল, তাহার উপর তিনটা চেন্নার গাছ 
জন্মিয়াছিল। ইহাদের কথ! ভাবিলেই আমরা এই সময়ে এক 
বিশেষ আনন্দ অন্থভব করিতাম। কারণ কাশ্মীরের মহারাজ উহা 
স্বামিজীকে দিবার জন্ত উৎস্থক হইয়াছিলেন এবং আমাদের যে ভাবী 
কার্যে “দেশের লোকের দ্বারা, দেশের লোকের জন্ত, এবং 
সেবক ও সেব্য উভয়েরই শ্ত্রীতিকর* এই মান্‌ ভাব স্থলরূপ পরিগ্রহ 
করিবে, উক্ত স্থানটাকে তাহারই এক কর্ম কেন্দ্র বলিয়া" আমরা 
সকলে এক মানসচিত্র অঙ্কিত করিলাম। রর 
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সত্রীগণই গৃহনির্মাণস্থানের মালিক কার্য বিধান করিবেন, 
ভারতে প্রচলিত এই ধারণা শ্রুত থাকায় একজন বলিয়৷ উঠিলেন, 
আমর! উক্ত স্থানে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য ছাউনী ফেলিয়া উহাকে 
দখল করিয়! লইলে কিরূপ হয়? এতস্তিরন আমাদের মধ্যে একজন 
নিজের জন্ত এই সময়ে বিশেষ শাস্তি আকাঙ্ষা করিতেছিলেন। 
সুতরাং স্থির হইল যে মহারাজের ম্বামিজীকে অর্পণোঙ্গেশ্তে 
জমিটার প্রয়োজন হইবার পূর্বেই আমর! তথায় স্ত্রীমঠ গোছের একটা 
কিছু স্থাপন করিব। উক্ত স্থান ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত 
ছাউনী ফেলিবার ছোট খাট স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বলিয়। 
ইহ! সম্ভবপ্টট্্যাছিল বু 


টিন্ইিতা 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
চেন্নারতলে ছাউনী। 


ব্যক্তিগণ £--ছঈীমং স্বামী বিবেকানন্দ, এবং একদল উউরোপীয় নরনারী,--. 
ধীরামাতা, জয়।' এবং নিবেদিতা তাহাদের অন্ফতম । 
স্বান :--কাশ্ীর-ল্রীনগর । 


৪ গু 


সময় ১১৮৯৮ হ্রী্ার্দের ১৪ই হইতে ২শেসেপ্টেম্বর। 


১৪ই মাগঈ--৩র! সেটের |স- রবিবার প্রাহঃকাল; পরবর্তী 
অপরহু স্বামছী আমদের সনির্বশ রোধে আমাদের সত 
চা প'ন করতে আণ্দতে » একজ- ইউদরোপীয়ের 
সভিত সাক্ষাৎ কর ইহার উদ্দগ্য। কু তদন্তের একজন 
অন্ুরাণী বলিয়। বোধ হইয়াছিল। এববধয়ে স্বীবজীর “কিন্ত 
কোন কিছু উৎসাহ দেব গেল না, এবং মনে হয়, এতন্্ার! স্টাহার 
অতি-ম্যাগ্রাম্বত শিষাগণকে এবন্বব সকল চেষ্টার সম্পৃ? নিশ্ষলতা| 
প্রতাক্ষ করিবার সুযোগ দেওয়াই সম্ভবতঃ ভ্টাচার স্বীকৃত হওরার 
অ'সল উদ্দেশ ছিল। ন্তন উক্কু প্রশ্নকর্তণকে বুঝাইবার ভন্য 
যংপরোনান্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার ক্রেশ- 
স্বকাব একবারেই নিষ্ফল ভইয়ানিল। অন্যান কথার সঙ্গে, 
আমার মনে আছে, তিনি এই কথা বলযাছিলেন, “আনম ত 
চাই যে নিয়ম5র্দগ কর! সম্ভবপর হউক, কিন্তু তায় কই ? যদি 
সতা সহাই মরা কোন নিয়মভঙ্গ করিতে সমর্থ হইহাম, তাহ! 
হালে ত আমরা মুক্ম্বভাব তষ্টতাম যাহাকে আপন নিয়ম-ভঙ্গ 
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বলেন, উহা ত অন্ত এক প্রকারে নিয়মপালন মাত্র ।” তৎপরে 
তিনি তুরীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্ত 
বাহাকে তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাহার শুনিবার কাণ ছিল ন1।. 

১৬ই সেপ্টেম্বর---মঙ্গলবারের দিন তিনি আর একবার মধ্যাহ্- 
ভোজনে .আমাদের ক্ষুদ্র ছাউনীটাভে আসিলেন। অপরাহ্ত্রে এপ 
জোরে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল যে, তীহার ফিরিয়া যাওয়৷ ঘটিল 
নাঁ। নিকটে একথানি টউডক্লত রাজস্থান পড়িয়া ছিল, তাহাই 
উঠাইয়া লইয়া কথায় কথায় মীরাবাইয়ের কথা পাড়িলেন। 
বলিলেন, “বাঙ্গলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমুহের ছুই তৃতীয়াংশ 
এই বইথানি হইতে গৃহীত হুইর়াছে। যাহার সকল অংশই উত্তম 
এমন উডের মধ্যেও, যিনি রাজ্জী হইয়াও রংজপদ্দ পরিত্যাগ 
করিয়া কষ্প্রেমিকগণের সঙ্গে ভূমগ্ডলে বিচরণ করিতে টাহিয়া- 
ছিলেন, সেই 'মীরাবাইয়ের গল্পটা তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। 
তিনি যে দৈস্ট, প্রার্থনাপরতা, এবং সর্বজীবসেবা প্রচার করিয়া- 
ছিলেন এবং উহ! ষে শ্রীচৈতন্তপ্রচারিত “নামে রুচি, জীবে দয়ার 
তুলনাযোগ্য তাহাও উল্লেখ করিলেন। মীরাবাই স্বামিজীর অন্ততম 
মুখ্য পৃষ্ঠপোধষিকা। বিখ্যাত দন্যু্বয়ের হঠাৎ স্বভাব পরিবর্তন, 
এবং শ্রীকষ্ণবিগ্রহের দুই ভাগ হইয়! তাহাকে গ্রাস করা এবং 
তাহাতেই তাহার দেহাবসান প্রভৃতি যে সকল গল্পের কথ! লোকে 
অন্তান্ত সুত্রে অবগত আছে সে গুলিকে তিনি মীরাবাইয়ের গল্পের 
অন্তর্ভস্ত করিতেন। একবার তিনি মীরাবাইয়ের একটা গীত 
বৃদ্ধি এবং জন্কবাদ করিয়া একজন স্ত্রীলোককে শুনাইতেছেন, 
গুনিয়াছিলাম। আহা, যদি ইহার সবটা মনে রাখিতে পারিভাম! 
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তাহার অনুবাদের প্রথম কথাগুলি এই, “ভাই লাগিয়া! থাক, লাগিয়! 
থাক, লাগিয়া থাক 1” এবং তাহার শেষ এই ছিল,--“সেই 
'অস্ক! বঙ্ক! নামক দস্থ্য-ভ্রাতৃদ্বয, সেই নিষ্ঠুর কসাই সুজন, এবং ষে 
খেলার ছলে তাহার টিয়াপাখীকে কৃষ্চনাম জপ কন্পিতে শিখাইয়াছিল 
সেই গণিকা, ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া! থাকে, তবে সকলেরই 
আশা আছে।”* আবার, আমি তাহাকে মীরাবাইয়ের সেই অন্কুত 
গল্পটা বলিতে শুনিয়াছি। মীরাবাই বৃন্দাবন পৌছিয়৷ জনৈক 
বিখ্যাত সাধুকে + নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত 
স্ত্রীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এই বলিয়! সাধু যাইতে অন্বীকার করেন । 
যখন তিনবার এইক্প ঘটিল, তখন মীরাবাই, “বুন্দাবনে কেহু 
পুরুষ আছে তাহা আমি জানিতাম না । আমার ধারণা ছিল 
যে, শ্ীকঞ্চই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজ করিতেছেন, এই বলিয়া 
খ্বয়ং তাহার নিকট গমন করিলেন। এবং যখন বিশ্িত সাধুর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি, “নির্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে 


«সমগ্র মূল গীতটা এই-_ 

$ » হরিসে লাশি রহোরে তাই 
তেরা বনত বনত বনি বাই । 
অক্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই । 
সুগগ। পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাবাই ) 
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বনিয়া বৈল চরাই ! 
এক বাতক। টান্ট। পড়ে তো। খোজ খবর ন পাই। 
ধসী তক্কি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাঈ। 
সেব। বন্দি ওর অধীনত সহজে মিলি রঘুরাই। 


1 হ্চৈতন্তের প্রসিদ্ধ সঙ্ন্যাসী-শিষ্য সনাতন । তিনি বাঙ্গালার নবাৰে 
উজীরি পদ পরিত্যাগ করিয়। সাধু হইয়াছিলেন। 
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পুরুষ বলিয়া অভিনত কর ?” এই বলিয়! স্বীয় অবগুঠঠন 
সম্পূর্নক্ূপে উন্মোচন করিয়! ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভরে 
চীৎকার কররয়া তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি" 
তিনিও তাহাকে গ্লাত যেকপে সন্তানকে আশীর্বাদ করেন, সেইরূপে 
আশীর্বাদ কারলেন। 

অগ্ঠ স্বামী আকবরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, এবং উত্ত 
বাদদাহের সভাকবি তানসেনের রচিত তাহার সিংহাসনাধিরো হণ- 
বিষন্ক একটী গীত মামাদের নিকট গাহিলেন। 

তৎপরে স্বামিজী নানা কথ! কহিতে কহিতে “আমাদের জাতীয় 
বীর” প্রতাপপিংহের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। কেহ তাহাকে 
ফথনও বস্তা স্বীকার করাইতে পারে নাই । হা, একবার মুহূর্তের 
জন্ত তিনি পরাভব স্বীকার করিতে প্রলুন্ধ হুইয়াছিলেন বটে। 
একদিন চিতোর হইতে পলারনের পর মহারাণী শ্বয়ং রাত্রের 
সামান্ খাবার গ্রস্তত কররন্বাছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধিত মার্জার 
ছেলেদের জন্ঠ ধে রুটীধানি নিদ্দিষ্ট ছিল তাহারই উপর ঝাপট 
মারয়। সেখান লইর। গেলস। মিবাররাজ স্বীয় শিশুসম্তানগু লকে 
খাদোর জন্ত কীদিতে দেখিলেন। তখন বাস্তধিকই তাহার বীর 
হাদয় অবসঃ হইয়া পড়ল। অদূরে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তির ত্র 
দেখিয়া! তিনি প্রনুন্ধ হইলেন, এবং মুহ্‌চর্তর জন্ত তিনি এই অপমান 
যুদ্ধ হইতে বিরত হইব! আকবরের সন্হত কুটু্ত। স্থাপনের সন্কর 
করিয়ান্ছিলেন) কিন্তু তাহ! কেখল এক মুহুর্তের জন্য । সনাতন- 
বিশ্বনরন্থ! পরমেশ্বর তাহার নিজ জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। 
উক্ত চিত্র প্রতাপের মানদপট হইতে অস্তহিত হইতে ন| হইতেই 
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এক রাক্ষপুত নরপতির নিকট হইতে দূত আপিয়। তাহাকে সেই 
প্রসিদ্ধ কাগঞ্জপত্রগুলি দিল। তাহাতে লেখা ছিল, “বিধন্ীর 
' সংল্পর্শে যাহার শোণিত কলুধিত হয় নাই এরূপ লোক আহাদের 
মধো মাত্র একক্ন মাছেন। তীহারও মস্তক ভুরঁমপর্শ করয়'ছে, 
একথ! যেন কেহ কখনও বলিতে না! পারে।*» পাঠ কব্পবামাত্র 
প্রতাপের হৃদয় সাহস এবং নবীভৃহ আত্ম প্রত্যয়ে সঞ্জীবিত হইয়া 
উঠিল। তিনি বীরগর্ধে দেশ হইতে শব্রকুণ নির্খুল করিয়া উদয়পুরে 
নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। | 

তারপর অনুঢ়া রাজনন্দিনী কুষ্ণকুমারীর দেই অস্ত গল্প 
শুনিলাম। একাধিক নরপতি এক সঙ্গে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে 
চাহিতেছিলেন। আর যখন তিনটা বৃহৎ বাহিনী পুরদ্বারে উপস্থৃত 
হইল, ত্রীহার পিতা কোন উপারাস্তর না দেখিয়া ঠাহাকে বিষ 
দিতে মনস্থ করিলেন। কুষ্কুমারীর খুল্লপতভাতের উপর এই ভার 
অর্পিত হটল। বালিক! যখন নিদ্রিতা দেই সময় খুন্পতাত উক্ত 
কার্য সম্পাদনাথ ঠাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্ত তাহার 
সৌনদধ্য ও কোমল বয়স দৃ'& এবং তাহার শিশুকালের মুখ ও মনে 
পড়ার, তাঁহার যোদ্ধ হৃদয় দমিয়া গেল এবং তিনি তাহার নিদ্দি 
কার্য করিতে অক্ষম হইলেন। কৃষ্ণকুমারী কোন আওয়াজ 
শুনিতে পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং নিদ্ধারিত সঙ্কাল্পর বিষয় 
"অবগত লা হাত বাড়াইয়া বাটাটী লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে 
সেই বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। 'এইবূপ ভূরিস্ুরি গল্প আমরা 
শুনিতে লাগিলাম। কারণ, রাজপুত বারগণের এবিধ গল্প অসঃখা | 

২*শে সেপ্টে্বর ।--শনিবারে স্বামিজী এবং হুং নামক এ চন, 
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ছই দিনের জন্য, আমেরিকা রাজদূত ও তাহার পত্বীর আতিথ্য 
স্বীকার করিতে ডাল হদ্দে গমন করিলেন। ত্াহীর! সোমবারে 
ফিরিয়া আসিলেন এবং মঙ্গলবারে শ্বামিজী আমাদের নূতন মণ্ডে' 
(আমর! উহার এ আখ্যাই দিয়াছিলাম ) আসিলেন এবং যাহাতে, 
তিনি গাণ্ডেরবল যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কয়েক দিন আমাদের সহিত 
বাস করিতে পারেন এই উদ্দেশ্তে তাহার নৌকাখানিকে আমাদের' 
নৌকার খুব নিকটে লাগাইলেন। 

[গাণ্ডেরবল হইতে স্বামিজী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধোই: 
ফিরিয়া আমিলেন, এবং বিশেষ কোন কারণবশতঃ তিনি ষে কয়েক 
দিনের মধ্যেই বাঙ্গলা দেশে যাইবার সন্কল্প করিয়াছেন, তাহা 
সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীর ইউরোপীয় সঙ্গিগণ' 
ইতিপূর্ধেই শীত পড়িতেই লাহোর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর 
ভারতের মুখ্য নগরগুলি দেখিবার সন্কল্প করিয়াছিলেন । অতএব' 
সকলেই একত্র লাহোরে প্রত্যাবর্তন কর৷ সাব্যস্ত করিলেন । এখানে 
স্বামিজী বাকি কয়জনকে উত্তর ভারতের স্থানাদি দর্শন করিবার, 
সঙ্বল্প কাধ্যে পরিণত করিতে রাখিয়া সসলবলে কলিকাতায় ফিরিয় 
আসিলেন। ] | 


১৩৪ 


